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ভারতে সর্বাধক প্রচারত ক্লীড়া-সাপ্তাহক 


খেলার আসর 


বধ ৩।। সংখ্যা ২০ ॥ 


১৯৮২ সালে 'দিল্পর এশিয়ান গেমসে |. 
প্রজাতন্ত্র চীনের যোগদানের একটা সন্তাবনা [8 
দেখা যাচ্ছে। বোঁজং-এ এক জাতীয় ক্রীড়া 
অনুষ্ঠানের সময় ভারতীয় ওঁলাম্পকের 
সভাপতি বিজয় মালহোন্রাকে আমন্ত্রণের 
সৃর্কে কেন্দ্র করে ভারত ও চীন দুই প্রাতবেশী | 
রাষ্ট্রের মধে। খেলাধূলার সম্পর্ক নতুন করে 
শুরু হবে আশা করা যায়। ১৯৭৫ সালে 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস 
প্রাতযোগতার সময় চীন তার দল নিয়ে যোগ 
দেয়। এরপর প্রায় চার বছরের মধ্যে আয় 
কোন যোগাযোগ সপ্তব হয়ান। ভারত থেকে 
অবশ] ঝাডামণ্টন ও টেবল টোনসের দল 
চীন 1গয়েছে। এঁশয়ার অন্যান) কয়েকটি 
দেশের ব্রীড়াক্ষেত্রে চীন ও ভারত গিলিত 
হয়েছে। চীন যাঁদ শেষ প্যস্ত ১৯৮২ [3 
এশিয়ান গেমসে যোগ দেওয়াল্জ জনয ভারতে [১১1 


গুরুপূর্ণ ঘটনা । যার ফল সুগুরপ্রসারী হতে 
পারে নান ক্ষেত্রে । 


সম্পাদক $ অতুল মুখাজি 
শিল্প নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


প্রতি সংখ্যা £ ১:৫০ 

বিমান মাশুল £ 

পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য 
স্থানে ২০ পয়সা 


দাপট দেখিয়ে মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড জতেছে/৪ 
মোহনবাগানের সাফল্য বলে দল শুধু তারক৷ সমাবেশে জেতা 
যায় না, চাই সুসংহত দল/আর শঙ্করণ/৬ 

ছ্বিজুদার আশেপাশে |দর্গদর্শক/৮ 

ইস্টবেঙ্গল কেন শিল্ড পেল না/১৮ 

ছবিতে শিল্ড ফাইনাল/২৪ 

আযথলেটিক্ের ইভেন্ট রোঞ্জাঁরও আযামিটাওকে ফুটবলে দারুণ 


| সাহায্য করেছে/চিন্ময় বিশ্বাস/১৪ 


প্রমোদ দাশগুপ্ত আলবাম খুলে স্মৃতিতে ডুব দিতে ভালবাসেন/ 
সন্দীপ দত্ত/৩৮ 

লিবারেটাডেরস কাপ জিতল গ্যারাগুয়ের ওলাম্পিয়া ক্লাব/১৬ 
কি করে ফুটবলার হওয়া যায়/দ্বরাজ ঘোষ/১৭ 

টি এফ এর নবনিযুক্ত সম্পাদক প্রশান্ত মজুমদারের লক্ষ্য,আই 

এফ এর খণ মেটানো /অরুণাভ রায়/৩২ 


বিশেষ রচনা £ 


নাভলে £ ৪৭ বছর আগে ভারতের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে 


সর্বপ্রথম স্ট্রাইক নিয়েছিলেন/সুরত সরকায/৯ 

কলকাতার মেয়ের৷ আথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করে ন৷ কেন ?/ 
রাজশ্রী ভট্টাচা্/৩৪ 

যোহাননের প্রাত হাসপাতালের অবহেলার রিপোর্ট 

আজও প্রকাশ কর৷ হল না কেন 2/অমল িবেদী/১৩ 


| অন্যান্য £ 


প্রথম টেস্টে জয়ের বাসন৷ অনুগস্ছিত ছিল/আর অরবিন্দম/২২ 
বুষ্টতে ইডেনে যাতে জল ন৷ দীড়ায়/প্রশাস্ত ভট্টাচা্য/৩০ 
যুক্তরাষ্ট্র ওপেন টোনসের দুই চাস্পিয়ন প্রেস আঁস্টন ও 
জন ম]কেনরো/সুরত সরকার/৩৬ 
বিশ্বকাপ আযথলেটিক্সে ভারতের সকলেই সবশেষ গ্হান গেল/ 
অশোক মুখোপাধ্যায়/১০ 
সংগ্রামী ওয়াকার প্রদীপ শুকল/গাজ এম আনসার/১২ 

ঃদবল বাংলার ক্লাবগুলির মূলধন অর্থ নয়, আস্তারকতা/ 
সমীরণ রায়/২৬ 
বাংলাদেশ দাবাকে জনপ্রিয় করতে বদ্ধপরিকর/আব্দ্‌ল 
তৌহদ/৪২ 
ম্যাচ রিপোর্ট/মুস্তাফা নাশাদ/২৯ 
ছড়া ঃ নিতাই ঘোষ/৪৩ 
সবাই এখন র্রান্ত/মাণক৷ নাথ/৩৫ 
এছাড়া £ অন্যচোখে/২১, পাঠকের কলে/88, শব্দ-জন্দ/৪৩) 
কাটুন £ আলি, রাজা। 


প্রচ্ছদ £ আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে গোৌঁতম ও 
গুরদেব। ছবিঃ সমর তরফদ।র 
অনান্য ছাঁব ঃ আমিয় তরফদার, গাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ 


মুখার্জি, শঙ্কর নাগ দাস, সমর তরফদার, স্পট নিউজ এবং 
অন্যান্য। 


খেলার আসর ৪ 


মোহনবাগান-_১ $ ইস্টবেঙ্গল_-০ 
(গৌতম সরকার ) 
স্টাফ রিপোর্টারঃ চিরপ্রাতদন্বী 


ইস্টবেঙ্গলকে এক গোলে'( বোশ গোলও হতে 
পারত) হারিয়ে মোহনবাগান আই এফ এ 
শিল্ড জয় করল। লগও পেয়েছে এবার। 
গতবারও মোহনবাগান িগ-_শিল্ড দুটোই, 
ঘরে তুলেছিল । এবার নিয়ে পর পর চার 
বছর মোহনবাগান শিল্ড জতল। এর মধ্যে 
দু'বার যুগ্াবজয়ী_৭৬-এ ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে 
এবং ৭৮-এ আরারাতের সঙ্গে । মোহন- 
বাগানের কাছে লগ এসোছল- ইস্টবেঙ্গল 
মহমেডান স্পো্িংয়ের সঙ্গে ম্যাচ ডু করার 
ফলে। কিন্তু ওরা শল্ড তুলল ইস্টবেঙ্গলকে 
দাঁময়ে দিয়ে, রীতিমত দাপটের সঙ্গে কর্তৃত্ব 
ফরে বন্ুতপক্ষে ৯৬ আগস্ট, রাববার দিনট। 
ছিল মোহনবাগানেরই। চ্যাম্পিয়নের মতই 
ওর এদিন খেলেছে । এবং [জতেছেও । 

অথচ এমনটা যে হবে, ভাব৷ যায়নি। 
সোমফাইনালে দাক্ষণ কোরয়ার বিপক্ষে 
ইস্টবেঙ্গল, বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে, যে 
'্পাঁরটেড ও দুর্দান্ত ফুটবল খেলোছল, শেষ 
পর্যন্ত যেভাবে জয় ছিনিয়ে নিয়োছল ৫_৪ 
গোলে (টাইব্রেকারে ) এবং [বিদেশী দলের 
বিপক্ষে লাল-হলুদের উজ্জীবিত লড়াইয়ের পূর্ব 
গোরবকে অক্ষুণ্ন রেখোঁছল, তার উপর 'ভান্ত 
করে এই ধরণাট। অপ্বাভাঁবক ছিল না 
ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলই ফেভারট। তাই, 
হয়তো৷ বা ওরা খানকট। নিশ্চগ্তও ছিল 
শিল্ড জয় সম্পর্কে। 

কিন্তু সব কছু পাণ্টে গেল খেলার প্রায় 
শুরু থেকেই। দোর্দও শ্রতাপে মাঠে বিচরণ 
করতে লাগল মোহনবাগান। প্রকৃতপক্ষে, 
গত বেশ কয়েক বছরে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল 
মচে মোহনবাগান এত ভালো। খেলোন, 
পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গল বাজে খেলোন এতট। ৷ 

প্রথম মিনিট থেকেই মোহনবাগান 


দুই প্রধানের চার তারকা সুরাজত সেনগুপ্ত, গোঁতম সরকার, দেবরাজ ও প্রদীপ ণ চৌধুয়ী/ অরুণ মুখার্জি 


ম্যাচের লাগাম ধরে । এবং আক্রমনের থাব৷ 
বাড়য়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল [ডফেন্সে, যে কাজটা 
লাল হলুদ লিগের খেলায় করোছল। পাচ 
ধমানটের মধে! মোহনবাগানের পক্ষে দু'গোল 
হয়ে যেত কিন্তু হয়ান। তার মধ্যে পায়াসের 
একটি শট লেফট ব্যাক ম্যাথুজ গোল লাইন 
থেকে 'ফারয়ে দেয়। মোহনবাগানের 
কয়েকজন খেলোয়াড় পেনাপ্টির দাঁব তোলে। 
ওদের মতে__বল ম্যাথুজের হাতে লেগেছে । 
প্রেস বক্স থেকে ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝা 
যায়নি। তবে রেফার হাকিম ঘটনার কাছেই 
ছিলেন। তার বন্তবো-_বল ম্যাখুজের থাইয়ে 
লেগেছে। 

গোল ন৷ করতে গারলে ক হবে, গোলের 
গন্ধ, উতক্ষণে মোহনবাগানের প্রেয়ার শু'কে 


ফেলেছে । এবং ওদের আকুমণও চলতে 
থাকে । 
অবশেষে মোহনবাগান গোল পায় প্রথম 


হাফের ৩৮ মানিটে। মানস একটি বল 
গৌতমকে দিয়ে ওর নিজের জায়গ। ধরে ছুটতে 
আরগ্ত করে। গোঁতম বলট৷ ধরে প্রায় মাঝ 
মাঠ থেকে তরতর করে এগিয়ে যেতে থাকে। 
এবং তারগর, পেনাপ্টি বক্সের কয়েক গজ 
বাইরে থেকে ওর পা ফখড়ে বেরোলো৷ সেই 
সটটা, যেট। মোহনবাগানকে শিল্ড পাইয়ে 
দিল। ভান্তর এক্ষেত্রে গোলা লাইন থেকে 
কিছুটা বোরয়োছল ॥ গোঁতমের শটট। উঁচু 
থেকে হঠাৎ একট গোল্ত। .খেয়ে নীছে নেমে 
জালে জাড়িয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ- এবং 
ভাষ্করও সম্ভবত বুঝতে পারোন, গোঁতম এ- 
ধরনের একাট সট ওখান থেকে .নেবে। 
ভাঙ্কর গোল লাইনে থাকলে হুয়তে। এ 
গোলটা বাচাতে পারত। দাঁক্ষণ কোরয়ার 
বিপক্ষেও সৌমফাইনালে ভাগ্কর ঠিক এই 
ধরনের গোল খেয়েছে এবং িগেও দু- 
একটি। 


দাপট দেখিয়ে মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড জিতেছে 


সেদিন গৌতম ছিল আপতিত | রণ মুখার্জি 


নো আজ মাঠের হিরো ॥ এদিন সে 
'ি খেলা খেলেছে, যার৷ দেখোন, বোঝানো 
মুস্কিল । পুরো লিগে ওকে দেখেছি মোহন- 
বাগান টিমটাকে টানতে, শিল্ডেও দেখলাম 
ওর দুর্দান্ত খেলা। ভাবতে অবাক লাগে, 
এহেন প্লেয়ারকে ফেলে রেখে ভারত '৭৮-এর 
এশিয়ান গেমস. খেলে এল । কি অদ্ভুত 


[বিচার । 
গোল হবার আগে এবং পরেও, ইস্টবেঙ্গল 


মাঝে মাঝে খেলাটাকে ধরবার চেষ্ট। করে এবং 
আকুমলও করে মোহনবাগান অঞ্চলে । কিন্ত 
তেমন ফলপ্রস্‌ কিছু করতে পারোন। 
দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল টিমে দুটি পারবর্তন 
হয়। হাফে দেবরাজের জায়গায় 'মাহর 
নামে। মাহরকে প্রথম থেকেই খেলানে। 
উচতাছল। আর স্ট্রাইকারে মনাঁজতের 
জায়গায় আসে, সাব্বির আলি । কিন্তু সে 
বিশেষ কিছু করতে পারোৌন। মনাজত' 


প্রথমার্ধে মন্দ খেলৌন এবং ওকে তোলাও 


ঠিক হয়ান। : প্রথমার্ধে ওর একটি চমৎকার 


| মাইনাস প্রতাপ কোনরকমে শুয়ে গড়ে ধরে। 


সেকেও হাফে ইস্টবেঙ্গল গোল করার 


৪ সুযোগও পায়। কিন্তু হয়াজন্দর বারের উপর 


দিয়ে হেড করে সেই সহজ সুযোগটি হাতছাড়া 
করে। এছাড়া সুরঞ্জিত দুটি চকিত ও তৎপর 
সট নেয়। এবং তার মধে। একটি সট 
মোহনবাগানের পরিবাঁঠত গোলরক্ষক শিবাজী 


ব্যানার্জ ক্লমাপসের উপর দিয়ে তুলে দিয়ে 
আসন্ন বিপদ আটকায় । সুরজিত কলকাতার 
লিগে ইস্ট-মোহন মে ঠিকমত খেলতে 
পারে ন। বলে যে ধারণ। গড়ে উঠোঁছল, এঁদন 
সে সেই ধারণ। অনেকট। ভেঙ্গেছে । ইস্টবেঙ্গল 
আক্লমণকে কিছুট। সচল রাখতে সুরা'জতই মূল 
উদে/গী [ছল । 

দ্বিতীয়ার্ধে খেলাটাকে ধরে ইস্টবেঙ্গল 
মাঝে মাঝেই আটাকে ফিরে এলেও মোহন- 
বাগানের হান। দেওয়া কিন্তু তাতে থমকে 
দাড়ায়ান। খেলার শেষ পর্যন্ত ওরা থাবা 
বাঁড়য়ে গেছে ইফ্টবেঙ্গলেযর় দিকে । গোটা 
মোহনবাগান টিমটা৷ এঁদন এমন সংঘবদ্ধ ও 
উদ্দীপ্ত ফুটবল খেলেছে, যা বাস্তাবকই সদসা 
সমথথকদের আভভূত করেছে । গোঁতমের কথা 
আগেই লিখোছ। পায়াস, বিদেশ_-অনবদা। 
(বিদেশের এত ভালো খেলা এ মরশুমে ওর 
ঝছ থেকে দোখাঁন। ৩৩ বছরের শ॥ম 
প্রমাণ করেছে_টিমে ওর প্রয়োজন ফুঁরয়ে 
যায়নি। লিগের নায়ক মানস আজ অবশ্য 
িছুট। অফ-কালার ছিল। গোঁতমের যোগা 
সহযোগা হয়ে প্রসূন দাপট বাছয়েছে। রক্ষণ 
দৃঢ় ছিল। এবং গ্রতাপ। ৭ ছুলাই মে 
গোলের নীচে দাঁড়য়ে বিরাট আকাত ধারণ 
করেছিল। এবং এঁদনও দেখলাম, যত্তক্ষণ 
মাঠে ছিল, প্রচ আত্মাবশ্বাসের সঙ্গে ওকে 
গোল আগলাতে। প্রথমার্ধে একটি বল ধরার 
জন। ডোভিডের সঙ্গে ওর সংঘর্ষ হয়, খোঁড়াতে 
থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে, কিছু সময় কাটবার পরই 
ওকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। ওর 
জায়গায় গোল পাহারা দিতে আসে িগে 
মাত্র একটি ম্যাচ খেলা 'প্রায় বাঁতিল' শিবাজী ৷ 
এবং সেও রী?তমত দৃঢ়তার সঙ্গে গোলরক্ষা 
করে গেল । আসলে, আমার মনে হয়েছে, 
এদিন মোহনবাগান প্রেয়ারদের মধ্যে একটা 
এশ্বারক শান্ত ভর করেছিল । ওরা যা করেছে, 


গো-ও-ল-_ভা্ধরকে ফাকি দিয়ে গোঁতমের সট ইস্টবেঙ্গলের 


জালে গিয়ে আছড়ে পড়ল /আময় তরফদার 


করতে চেয়েছে__আপনা থেকেই তা যেন ঠিক 
হয়েছে।  ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ব্যাপারট৷ 
হয়েছে উল্টে । 

গুরদেব মোটামুটি ভালো৷ খেলেছে, মন্দ 
খেলোম ম্যাথ্জও। তবে, গোতম যে 
পারাস্থিততে গোল করেছে, সেক্ষেত্রে, 
গুরদেবের গোঁতমকে এতটা উঠে আসতে 
আলাউ কর৷ উচিত হয়ান। লিগে মনোরঞ্জন 
যে নিরঙ্কুশ দাপটে কতৃত্ব করেছে রক্ষণ 
অণ্ুলে, এদিন সে কর্তৃত্ব করতে পারেনি । 


- হয়জিন্দরের উপর ইস্ট-সমর্কদের অনেক 


আশা ছল, সে তা আজ পূরণ করতে 
পারোন। লাল-হলুদের ৭ জুলাইয়ের উজ্জ্বল 
রঙ ১৬ আগস্ট শুরুতেই কেমন যেন ফিকে 
হয়ে গেল। 

খেলা শেষ । মোহনবাগান মাঠের অর্ধে- 
কাংশ জুড়ে তখন উল্লাস, বাকী অর্ধেক 
অগচলটা নিশ্চুপ । কিছুক্ষণ ওরা মাথা নীচু 
করে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইল । তারপর 
পরাজিত সৈনিকের গ্রান নিয়ে বৌরয়ে এল 
ওয়া। ৪ আগস্ট (লগে মহামেডানের সঙ্গে 
ডরকরে টিম চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে "ছিটকে 
পড়ার পর হতাশ। ও বেদনায় নুয়ে পড়ে। 
সেমিফাইনালে দাঁক্ষণ কেয়ার বিপক্ষে 
প্রিয় দলের উদ্দীপক জয়ে ওরা দ্বিগুণ উদ্দীপনা 
িরে পেল। শিল্ড কজা। করার প্রেরণায় 
ওরা ফেটে পড়ল আগাম উল্লাসে । ওরা 
বদ্ধপারকর ছিল-ওদের ইস্টবেঙ্গল শিল্ড 
পাবে। কিন্তু পেল না। ওদের আশা 
টুকরে। টুকরো হয়ে গেল । ইস্টবেঙ্গল ৭৯৩ 
লিগ গেল না এবং [শিত্ডও না। অত্তএব 
অপেক্ষা নিয়ে ওদের তাকিয়ে থাকতে হবে 
পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোর দিকে । 

২৭ বার ফাইনালে উঠে এবার নিয়ে 
মোহনবাগান শিল্ড ঘয়ে আনল ১৩ বার। 
২৫ বার ফাইনালে ওঠ৷ ইস্টবেঙ্গল এ যাবং 


বল নিয়ে কাড়াকাড়ঃ মোহনবাগানের শ্যাম থাপ ও হরজন্দর/শংকর 


শল্ড জয়ীর তালিকায় নাগ নথিভুন্ত করেছে 
১৬ বার। রর 

মে।হনব!গান £ প্রতাপ ঘোষ (শবাজী 
ব্যানার্জি), কম্পন দন্ত, সুন্তত ভটাচার, প্রদীপ 
চৌধুরী, শ্যামল বানা।জ, গৌতম সরকার, 
প্রসূন ঝানার্জ, মানস ভট্টাচার্য, শাম থাপ 
রোঞ্জত মুখার্জ), জোভয়ার পায়াস ও বিদেশ 
ব্সু। 

ইস্টবেঙ্গল £ ভাগ্কর গার্ল, চিন্ময় 
চাটা্জ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরদেব সিং 
টমাস ম্যাথুজ, দেবরাজ (মাহির বসু:), প্রশান্ত 
ব্যানার্জ। সুরাঁজৎ সেনগুপ্ত, মনাজত সং 
(সাব্বির আলি), ডোঁভড উইলিয়ামস ও 
হরাজন্দর সিং। 


রেফারি £ হাকিম। 


লাইন্সম্যান £ সুধীন চ/টার্জ ও রাঁব 
চকুবতাঁ। 
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মোহনবাগানের সাফল্য বলে দিল 


শুধু তারক! সমাবেশে 


জেতা যায় না, চাই সুসংহত দল 


অ।র শংকরণ ৪ আম অরুণ ঘোবের 
গুণগ্রাহী । খেলোয়াড় জীবনে সাইড ব্যাক 
কিংব। স্টগার যেখানেই খেলতেন যতই 
কঠিন এবং উত্তেজনাকর মাচ হোক জলে 
উঠতেন। যেন একট। চাবিকাঠি তার মনের 
মধো থাকে, সেট। ঘুরিয়ে যখন যেমন গুরুত্বের 
মাচ তেমন খেলা যায়। মাঠে নামলেই 
বিপক্ষের খেলোয়াড়দের আস্থায় চিড় ধরাতেন 
তিন, অথচ ওদের মধ্যে অনেকেই যার যার 
নিজের পাঁজশনে সেরাই ছলেন। 

এমন শ্থিতধী, চিন্তাশীল ও গভীর 
আত্মপ্রত্যয় সমান্বত মানুষ অরুণ ক্লাব কোচ 
হিসাবে সাফল্য পায়নি । মোহনবাগান তার 
অধীনে ইস্টবেঙ্গলের দাপটে ঢাক৷ গড়ে । 
এখন ইস্টবেঙ্গল তাই ৷ অথচ গত জানুয়রতে 
ডুরাওড ফাইনালে মোহনবাগানফে হারানোর 
পর এবং তার আগে কোয়েস্বাটোরে ফেডারেশন 
কাগে দু দলের যুগবজয়ী হওয়ার পারপ্রোক্ষিতে 
মনে হয়েছিল সাফল্য আসছে। আসলে 
সেই ফেডারেশন কাপে ইস্টবেঙ্গলৈর তিন 
গোলে জেতা উাচত ছিল, এতো ভালো৷ তারা 
খেলোছল। সেই সময় অরুণের চরিত্রের 
আর একট। দিক আমার কাছে উন্মন্ত হয়। 
মাচ ড্র করার জন] খেলোয়াড়দের কোন দোষ 
অরুণ দেননি, বলোছলেন, “আমাকে রাখাই 
হয়েছে ওদের' নৈপুণ্কে চরম উৎকর্ষতায় 
পৌছে দেওয়ার জানে) ।” 

সাতাকারের ভদ্রলোকের চেয়ে অরুণ যেন 


বল গোলের মাথায়, জালে । পারব গোলরক্ষক [শবাজী ব্যানজর সামনেই প্রসূন, মনোরঞ্জন, সুব্রত ও হরজিন্দর/পাহাড়ী 


অনেক উপরে । তান কাউকেই ব্র্থতার 
জন। দায়ী করেন না, তার খেলোয়াড়দের তো৷ 
নয়ই। এই প্রশংসনীয় গুণ সত্তেও মরশুমের 
গোড়ায়ই আমার মনে একট। ভয় উাঁক 
মেরেছে, লিগ জয়ের আশা বোধহয় 
ইস্টবেঙ্গলেয় অপূর্ণই থাকবে । তাই হয়েছে। 

কারণ, অরুণের জানা উচিত, কলকাতার 
বড় ক্লাবগুলর খেলোয়াড়দের কোঁচং-এর 
চেয়েও ঝড় বোঁশ দরকার শৃঙ্খলা আরোপ 
করা। যান ধমক ধামকের এবং অন্যান্য 
কায়দাকানুন না জানেন তার পক্ষে বাজীমাং 
করা সন্ভব নয়। সামান্য কোচিং হলেই 
যথেষ্ট । এই সব ক্লাবের খেলোয়াড়র৷ সকলেই 
প্রাতষ্িত এবং স্কিলও তাদের কম নয়। 
সেখানে কিছু খেলোয়াড় আছে যাদের এখন 
ফর্ম নেই, কিন্তু তা সত্বেও তাদের পাঁরবর্তে 
নতুনদের আন সপ্তব নয়, নতুন কোন পরাক্ষা 
নিয়ীক্ষাও নয়। কারণ বার্থতার ভয় প্রচণ্ড। 

ভারতীয় দলের কোঁচং-এর আভিজ্ঞত। 
সমৃদ্ধ অরুণ নিশ্চয়ই জানতেন, সামানঃ 
সময়ের কোঁচং-এ দলকে সুষ্ঠভাবে চালানে। 
সন্তব নয়। কারণ খেলোয়াড়রা এসেছেন 
বিভন্ন জায়গা থেকে। সাইত নাগজী ও 
ষ্টযাফোর্ড কাপে দলের পরাজয় দলকে 
সুসংগঠিত করার কাজে আরও বাধা হয়ে 
দাড়য়োছল। পরে লিগের সময় ফলকাতায় 
সপ্তাহে দুটি করে খেল৷ কি খেলোয়াড় ফি 
কোচ কাউকেই নিশ্বাস কেলার অবকাশ দেয় 
না ( অবশ] বোস্াইতে পনেরে৷ দিনে একটি 
ম্যাচ খেলতে হয়)। এর উপর আছে 


|বদেশ ইস্টবেঙ্গলের দূ মুখী বাধা আতক্রম করতে চাইছে/শংকর 


সমথকদের আকাঞ্ক পূরণের নিয়ত চাপ । 

এর ফলে ইস্টবেঙ্গল এতো বায় করেও. 
প্রয়োজনীয় খেলা খেলতে পায়েনি। 
কোয়েম্বাটোর ফেঁডাক্কেখন কাপের মতোই লিগে 
মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংংএর 
বিরুদ্ধে জয় হাতছানি 'দিয়ে গেছে। অবশ্য 
এজন্যে অরুণ নিশ্চয়ই .ভাগ্যের দোহাই 
দেবেন না, দেয়৷ উচিতও নয়। কেউ কি 


মানসের সুযোগ সন্ধানী গোলটির অথবা 
প্রতাপের আপ গোল রক্ষার কথা অস্বীকার 
করতে পারবেন ? অথবা মহসেডান স্পোর্টিং 
রক্ষণভাগের সেই ইস্পাত দৃঢ় মনোবলের 
কথা। 

ইস্টবেঙ্গলের মতো মহমেডানও এ বছর 
সেই একই অস্মাবধায় ভূগছে। দুনিয়ায় 
এমন কি কেউ ছিলেন যান মহম্মদ হাবিব 
এবং কোচ রহমানকে এক মেরুতে সহাবস্থানে 
আনতে পারতেন। শেষ পযন্ত রহমানকে 
নানা বিতর্কিত পারাশ্থিতির মধ্য দিয়ে 
কলকাতাই ছাড়তে হলে। ৷ 

বরং মরণুমের শুরু থেকেই আগার যেন 
মনে হয়েছে কাগজপত্রে দুল মোহনবাগান 
আবার লিগ জয় করবে। অবশা কোন 
লেখায় এমন ভাবিষাদ্বাণী আমি কারান। 
আমার এই আশ কেন জোতযীর গণন। 
অথব। নিছক ভালোলাগ।॥ ভালবাসার ব্যপার 
নয়। অথবা তিন ক্লাবের কোচের দক্ষতার 
কোনও পর্থক্যযবাধ থেকেও এ ধারণ! 
জন্মায়নি। 

আমার বিশ্বাস কতকগুলি ঘটনাকে ভিন্তি 
করে। মোহনবাগানের যে দল গত বছর 
লিগে ও যুগ্রভাবে শিল্ড জয় করেছে তার 
মান্র ২ জন বাদে আর সবাই এবারের নিয়ামত 
খেলোয়াড় । এর৷ সবাই নিজ গাঁজশনে 
প্রাতদবন্ধী ক্লাবগুলিয় খেলোয়াড়দের চেয়ে কম 


ইস্টবেঙ্গল গোলমুখে পায়াস, গুরদেব, প্রশান্ত, 
মনোরঞ্জন ও ভাগ্কর/পাহাড়ী 


* রী 
যান না। জেভিয়ার পায়াস ও প্রতাপ ঘোষ 
নবাগত হলেও ক্রমেই পুরনোদেয সঙ্গে 
বোঝাপড়া করে নিয়েছেন । 

কারণ গায়াস জানতো তার পেছনে একটি 
প্রতায়দূঢ় রক্ষণভাগ আছে। আর প্রতাপও 
নির্ভয় ছিল তার সাগনেয় খেলোয়াড়দের 


আগ্ছার জন ॥ 

আসলে মোহনবাগানের সাফলা একটা 
শিক্ষ। দিয়ে গেল বড় বড় তারকা থাকলেই 
হয় না, দেশের বিভিন্ন স্থানে থেকে প্রাতিভা 
আমদানী করে খেতাব জেতা যায় না, সে জন 
চাই সুসংহত একটি দল। ইস্টবেঙ্গল ও 
মহমেডান বাভন্ন স্থান থেকে খেলোয়াড় 
এনেছে বটে, কভু সময়টা কোথায় দলকে 
সুসংগঠিত করে গড়ে তোলার ? কোচ আর 
খেলোয়াড়দের একাত্ম হওয়৷ সাংল্লার একটি 
চাঁবকাঠি। 


হকার ও এজেন্টদের 
প্রতি 


এখন থেকে কলকাতা ও 
হাওড়ার হকার বা এজেণ্টরা| 
সরাসরি আমাদের সহযোগী] 
প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন হরাইজন থেকে] 
শতকরা ৩০ টাকা কমিশনে 
খেলার আসর? ও 'পরিবর্তন' 
পাবেন । আগ্রহীরা ৪ অকটোবর 
থেকে ১১ অকটোবরের মধ্যে 
কার সংগ্রহ করুন। ওই 
তারিখের পর আর কা নাও 


পেতে পারেন । 


কর্মাধ্যক্ষ 
ইত্যাদি প্রকাশনী 
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(খেলার আসর ৮ 


শিল্ড ফাইনালের পর 

দিগদর্শক £ ভুদার মনট। ভাল ছিল 
না। ফোঁদন গড়ের মাঠে মোহনবাগান £ 
ইস্টবেঈলের খেলা দেখার পর [তান ইডেন 
গার্ডেনে গিয়ে ঘণ্টা খানেক শুয়ে শুয়ে কাদবেন 
ঠিক করছিলেন। কেননা তরতাজা জোয়ান 
ছেলেদের যে চেহার। দেখেছেন তাতে তার 
দেশ সম্পরকে হতাশ। ছাড়া আর কিছু হাচ্ছল 
না। একটা খেলাকে নিয়ে ছোকরারা৷ এতখাঁন 
বাড়াঝাঁড় করবে কেনঃ এরপর আবার 
একজন ছোকর৷ দ্বিজুদাকে চিনতে পেরে তার 
মাথায় কলার খোস। ছুড়ে মেরেছিল দুঝার। 
একজন ছু'ড়োছল মাটির থুর। 'দ্বিজুদা 
অবশ্য এনব গমা করে দিয়েছিলেন । এসব 
তো. তার ভাগে কম জোটেনি জীবনে। 
কতঝর তার পিঠে, মাথায় ই'ট এসে পড়েছে 
তার তে সীমা সংখা নেই । একবার খডাপুরে 
রেফারাগার করতে গিয়ে এক টিম সাত গোল 
খাওয়ার গর 'দিজুদাকে শা1সয়োছিল-_ফের যাঁদ 
তানি গঞ্ষপাতিত্ব দেখান তাহলে তাকে পোঁতুক 
প্রাণ নিয়ে কলকাতায় ফিরতে দেবে না। 
'কিন্তু সেই টিম তারপর গর পর তিনটি গোল 
নিজের৷ খেল, সেটা কি দিজুদার দোষ ? 'দ্িঘুদ। 
বাশী, ঝাঁজয়ে তিনটি গোলই নথীভুক্ত 
ফলে খেলার পর সোঁক হাস্ব 


করা'লন। 


দ্বিজুদার আশেপাশে 


পু 

5 ডু রশ 
তাম্ব! তারপর-পঠে ইট, রদ্দ। এসব 
তো হলই। কিন্তু আজ তার মন খুবই 


খারাপ, এর আগে তার মন এত খারাপ কখনে। 
হয়োছল বলে তার স্মরণে নেই। তিনি তার 
ভাইপো 'বিশেকে সান্তনা দেওয়ার জনা দশটা 
টাক সঙ্গে নিয়ে এসোছিলেন_যাঁদ মোহন- 
বাগান হারে তাহলে মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়ে 
তাকে সান্তনা দেবেন। আবার গোহনবাগান 
যদি জেতে সেজন] তার অনা এক ভাইপো 
কলকে যাঁদ কেঁদে ঝাড় মাথায় করে সেজনাও 
ওই টাকাটি তার পকেটে রেখোছলেন। 
কলকে আবার কেমন করে কে জানে ইস্ট- 
বেঙ্গলের সাপো্ার। কলকের বয়স এখন 
সাত-__আর সে বলে সে নক সারা জাঁবনই 
ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্ঠার ! 

দ্বিজুদ। খেলায় লাইনে এতাঁদন রয়েছেন 
কিন্তু [তান কিছুতেই বুঝতে পারেন না৷ এই 
টুকুন একটা ছেলে যে ফুটবল কাকে বলে তাই 
জানে না, সে কেমন করে কৌন একটা দলের 
সাপোর্টার হয়। যাই হোক ছিজুদ।র দুঃখ 
সেজন) হয়নি, দুঃখ হয়েছে কয়েকটি ছেলে 
আনন্দে ডগমগ হয়ে 'দ্বিজুদাকে জড়িয়ে 
ধরেছিল। তারপর থেকে তান গার সেই 
দশ টাকার নোটটিকে পকেটে খুজে পানানি। 
তান তাই মনের দুঃখে ইডেন গার্ডেনের দিকে 
যাচ্ছেন'এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল 
শামুবাবুর সঙ্গে শামুবাবু হচ্ছেন কটুর ইস্ট- 
বেঙ্গলের সাপোর্টার । দেখলেন 'তাঁন-আকাশ- 
বাণী ভবনের |দকে মুখ করে দড়য়ে রয়েছেন, 
আর মাঝে মাঝেই কেপে কেঁপে উষ্ঠছেন। জু 
দার মনে হল বেচারা শামুবাবু ! নিশ্চয় মনে থুব 
দুঃখ হওয়ায় কীদছেন। তিনি ভাবলেন, 
একে ইডেন গার্ডেনে নিয়ে গিয়ে দু'জনে মিলে 
কাদবেন। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখজেন 
শামুবাবু কীদছেন না ছাই_ ইস্টবেঙ্গলের 
সমথক, হেরে [গিয়ে কোথায় ভেউ ভেউ 
করে কাদবেন ত৷ নয় এরকম পাগলের মত 


তিনি কি এখনও জানেন 
তিনি ভাবলেন, 


হাসছেন কেন 
শা কাঁ হয়ে গেছে মাঠে ? 
আহা-_ এখনও জানেন না। অথচ জানবেনই 
এক সময় না এক সময়। এসব খবর কি 
কি চাপা থাকে? হয় রেডিও, নয়ত খবরে 
কাগজে তার বার করে দেবেই। এই ভেবে 
তান শামুঝাবুর কাছে গিয়ে বললেন, শুনুন, 
আপনার সঙ্গে আমার একট৷ কথ। আছে। 
আপনার হদ1গও ঠিকঠাক আছে তে 8 শামু- 
বাবু হাসতে হাসতে বললেন, যাক তোমার সঙ্গে 
দেখা হয়ে গেল দুদ, চলে। কোথাও বসে 
টানগে। 

টানিগে 2 দ্বিজুদা বুঝতে পারেন ন। 

শামুবাবু বললেন, বুঝতে পারলেন ন।? 
টানাটানি বোঝেন না? 

'দ্িদুদা তখন বললেন, আগান হয়ত 
জানেন না শামুবাবু, ইস্টবেঙ্গল আজ......আজ 
ইস্টবেঙঈগল”"+-.॥ এটুকু বলেই থেমে গেলেন 
1তান। 

শামুবাবু হা-হ৷ করে হেসে উঠে বললেন, 
গোল খেয়েছে তো একট।? তা আর কি 
হয়েছে। খেলতে গেলে একবার খাবে দুবার 
দেবে। এই তে। জীবন ! 

1দ্জুদ। বললেন, 1বন্তু আপনার ক্লাব হেরে 
যাওয়ায় আপান এমন অগানুষের মত হাসছেন 
কেন? 

শামুবাবু বললেন, হাসাছ তার কারণ 
আছে । আগে ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে বড় দুঃখ 
হত। কালাকাটি করতাম, গুম হয়ে থাকতাম, 
মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকত। ভু পরে 
ভেবে দেখলাম একট। কও করলে সাপও মরে 
লাঠিও ভাঙে না। 

দ্বজুদ। বললেন, কী কাও? 

শামুবাবু বললেন, আম কুমির দাসের সঙ্গে 
আড়াইশো। টাকা বাজী রেখোছল।ম ইস্টবেঙ্গল 
হারবে বলে, ও বলেছিল জিতবে । এখন 
ইস্টবেঙ্গল: জিতলে জামাকে আড়াই- 
শো। টাক। দতে হত। কিন্তু হেরে যাওয়ায় 


- কুমির দাসই আমাকে ওই টাকা "দিয়েছে! 


এখন, ইস্টবেঙ্গল হারাতে আমার লাভ 
দাড়িয়েছে দুশে। পঞ্জাশ টাক। ! 


দ্বিজুদা বললেন, আর যাঁদ ইস্টবেঙ্গল 
জিতে যেত ? 

শামুবাবু বললেন, ইস্টবেঙ্গল জিতলে এত 
ফুর্ড হত যে আড়াইশো টাকা গচ্চা যাওয়া 
তার তুলনায় তুচ্ছ মনে হত! 

দ্বিজদ। বললেম, এখনও তে। দারুণ ফুর্তি 
দেখা যাচ্ছে। 

শামুবাবু বললেন, ইস্টবেঙ্গল জিতলে এর 
চাইতে দশগুণ ফুর্তি হত! বুঝলেন, এর 


চাইতে দশগুণ ! 7] 


৯ 


শাভলে :। চেয়।রে 


সহ-আধনায়ক িমাডর 


ঘুলম মহম্মদ আর 
মহারাজা, 
র মাশ।ল। 


রণ 


জর আলি আর যোগিন্দর [সং ;( মাটিতে বসে ) 


গাল, কোল। আর ন৷ 


বসে) উয়াজর আল, ?স কে নাইডু, মানেজার মেজর রিকেটস, 


আঁধিনায়ক পোরবন্দরের 


রাজকুমার, 
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(বা দিক থেকে, দাড়য়ে ) লাল সং, পায়, জেহাঙ্গীর খা, নিসার, অমর 


সিং, কাপাডিয়া, গোদাস্ে, 


কটে সর্বপ্রথম 


স্ট্রাইক নিয়েছিলেন 


স্ব্রত সরকার £ সাতচিশ বছর আগে ভারতের হয়ে টেস্ট 
ক্রিকেটে যে ব্যাটসমযান সর্ধগ্রথম স্ট্রাইক নিয়োছলেন। এই মাসের 
প্রথম, সপ্তাহে তান মায়া গেলেন। ইংলাগ্ডের বিরুদ্ধ ১৯৩২-এর 
লর্ডস টেস্টে ভারতের ব্যাটিং সৃগনা করোছলেন রাগপুতানার জনার্দন 
নাভলে তার [দ্ধের জেউমান নাওমাল। বোস্বই-এর ক্রিকেট ক্লাব 
অফ হীওয়াতে নাওমালকে এখনও মাঝে মধ্যে দেখা যায়; পরলোকে 
চলে গেলেন পুনেবাসী নাভলে ॥ 

লসর সেই খেল৷ ছাড়া এদেশের মাটিতে প্রথম টেস্টে ঝাটিং 
ওপেন করেছিলেন নাভলে ৷ ১৯৩৩-এর িসেম্বরে বোস্বাই জিগখানা 
মাঠে নাভগেয় পার্টনার ছিলেন ওয়াঁজর ( অন] মতে উা্ধর ) আলি। 
জীবনে মাত্র এই দুটি টেস্টেই খেলেছিলেন ন।ভলে--চারটি ইংনসে 
তার সবেচ্চ রান ছিল ১৩। প্রথম উইকেট জুটিতে বোম্বাই টেস্টে 
প্রথম ইনিংসে নাভলে আর ওয়াঁজর 9৪ রান করেন । 

বা।টিং ওপেন করলেও নাভলের দলে গান উইকেটরক্ষক হিসাবে । 
উইসডেনের ১৯৩৩ সংস্করণে আগের মরখুমের ভারতীয় দলের 
সমালোচনায় লেখা হয়েছিল £ 'নাভলের মধ্যে ভারতীয়রা, এক প্রথম- 
সারির উইকেটকিপার পেয়োছিল-সব দিক দিয়েই যিনি খুব চটপটে 
ছিলেন." ।' নাভলে সিকে নাইডুর খুব প্রয় ছিলেন। জাগেকার 
দিনের কিছু সমা"লাচক এখনও মনে করেন, নঃভলে বা 'দিলাওয়ার 
হুসেনের মতন উইকেটকিপার ভারতে আর হয়ান ॥ 2 

সরকারিভাবে জনার্দন (জে জি) নাভপের জন্ম তারিখ ১৯০২-এর 
৭ ডিসেম্বর, অর্থাৎ দৃত্যুকালে তার বয়স ৭৮ বছর। বাশের ইংলযাও্ড 
সফর সগয় তার.বয়স ত্রিশ পূর্ণ হতে চজেছে। সেবার প্রথম- 
শ্রেণীর খেলায় নাভলে ছ'শোর বেশি রান করেন। সর্বোচ্চ লিভারপুলে 
লাযাঙাশায়ারের বিরুদ্ধে ৬৪ | এই হাঁনংসে সি কে নাইডু-নাভলে জুটি 
তৃতীয় উইকেটে ১৪৭ রান যোগ দেন। 

নাভলেয় সময় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট এদেশে কমই খেলা হত। 


নাভলে বড় মে খেলবার সুযোগ প্রথম গান ১৯২৬-২৭'এ সফরকারাঁ 
এম সিসি দলের 'বরুদ্ধে সাম্ম'লত রাজপুতানা-সেন্টগল ইন্ডিয়া 
একাদশের হয়ে।  ১৯৩৪-এ রাঞ্জ ট্রাফ প্রাতাযাগিতা চালু হলেও 
নাভলে এই জাতীয় [রকেট চাম্পিয়নিগে মান্র একটি ম্যাচই খেলেন 
_গোয়লিয়রের হয়ে ১৯৪৩-৪৪ স্তনে । তখন তার বয়স চান্রশ 
পার হয়ে যাচ্ছে। তাবশ। বোস্কাই কোয়াদ্রাঙ্গলার টুর্নামেন্টে নাভলে 
নিয়মিত হিন্দু দলের হয়ে খেলতেন । এই প্রাতযোগিতায় তার সবোচ্চ 
রান ৯৬। 

ইংলাও সফরকারী ১৯৩২-এর ভারতীয় দলের সদসাদের মধ 
আজ মাত তিন-চারজন জীবিত । নাভলের মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক 
আগে মারা যান সেঝারকার দগের আরেক য়াড়__গিডল-অঙার 
ব্যাটসমঠান নার মা্শল। তিনি অবশ্য সেই সফরে, বা পরেও, টেস্ট 
খেলবার সুযোগ পাননি । তা না হলেও ১৯৩২-এ ইংল্যা্ডে চিডল- 
অঙার ঝাটসমান হিসাবে তান দুটি শতরান করেন। একটি 
ঝামংহ॥মে ওয়ার্কশায়ারের মতন শান্তিশালী কাউন্টি দলের বিরুদ্ধব__ 
অপরাজিত ১০২। 

নার মাশখল বোস্বাই কোয়াড়। 
রাঞ্জ দ্রাফর প্রথম সিজনে ও 
তিনি 


লারে পারসীদের হয়ে খেল ছাড়। 
বয়সে 
১৯৩৬-৩৭'এ যখন 


স্টান ইয়ার হয়ে খেলেন। 
লের থেকে দু' বছরের ছোট ছিলেন । 
নওয়ানগর দল রঞ্জি 6)াম্পিয়ন হয় সেবার মাল অমর সিং, মানকড়, 
কোলা প্রমুখ প্লেয়ারদের মতন বিভয়ী দলের সদস্য ছিলেন । 

খেলোয়াড় জীবন শেব হওয়ার গর নার মাল পাশ্চম ভারতের 


বিঁভল্ন জায়গায় কোচ ছিলেন। পাতিযালার নাাশনাল ইনস্টিটিউট 
অফ স্পোটসে তিনিই প্রথম ক্রিকেট প্রশিক্ষক ছিলেন। তাহাড়া 
অনেক মহলে পিচ তোরর ব্যাপারেও তাকে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা 
হত। ঝাটিং ছাড়া তান চেঞ্জ বোলার হিসাবে অনেক ভাল উইকেট 
দখল করেছিলেন ॥ 
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এ বিশ্বকাপ জ্যাথলেটিক্সে ভারতের সকলেই সর্বশেষ স্থান পেল 


কানাডা থেকে অশোক মুখোপাধ্যায় 


মাস্ট্য়লে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ আ্যাথলেটিক্সের 
আসর বসোঁছল আগস্টের শেষাঁদকে । ৮০ 
সালে মষ্কোতে গুলাম্পক হবে জুলাই মাসে, 
তার মানে প্রায় একবছর আগে বিশ্বের সেরা 
আথাঁলটর৷ 1নজেদের যাচাই করে নেওয়ার 
সুযোগ পেয়োছল। কিন্তু সব দেশের সব 
সেরারাই যে উপস্থিত ছিলেন তা৷ নয়, বিশেষ 
করে উল্লেখযোগ্য ব্রিটেনের সেবেস্টিয়ান কো-র 
অনুপাস্থীত। হালাফল কে। ৮০০ মিটার 
দৌড়ে নতুন বিশ্বরেকর্ড কয়েছে। 

ইণ্টারনযাশনাল আযাথলেটিক্স ফেডারেশন 
ঠিক করেছে প্রতি দু'বছর অন্তর বিশ্বকাপ 
আযাথলেটিক্সের আয়োজন করা হবে। প্রথম- 
ঝার হয়োছল '৭৯ সালে পশ্চিম জার্ম|ঁনর 
ডুসেলডর্ফ-এ, দ্বিতীয়ঝার হল মান্ট্রমলে। 
এভাবে চলবে-_-অ্থত শ্রাত গালাম্পকের 
একবছর আগে ও ওাঁল্পিকের পরের বছর 
প্রাতিযোগতা হবে। সারা পৃথিবীকে ভাগ 
করা হয়েছে আটটি অগ্চলে-_পাচটি মহাদেশ 
আর [তিনটি আথলেটিক্সের সুপার গাওয়ার 
দেশ__আমোরকা যুন্তরাষ্ট্র, সে।ভিয়েত ইউ- 
নিয়ন ও জার্জান ডেমক্রেটিক রিপাবলিক 
( পূর্ব জার্মান) প্রাতযেগিতায়, অংশ নেবে। 

তিনটি 'সুপার পাওয়ার' আর ইউরোপ ও 
আমোরকা, এই দুই মহাদেশের সাফল্য প্রায় 
পূর্ব নির্ধারত ছিল, এঁশিয়৷ বা আফ্রিক৷ 


। নেহেমিয়া (আমোরকা ) ১১০ মিটার হার্ডলস [বিজয়ী 


পূর্বজা্মাঁনর বিশ্বর়েকর্ডের অধিকারী মায়িতা কথ্‌ (বীয়ে ) মেয়েদের 


৪৯৫০০ মিটার রলেতে বাটন নিচ্ছে ব্রিজট কোয়েনেয় হাত থেকে 


কতট। প্রাতদ্বান্তায় আসতে পারে সেটাই 
দেখার ছিল । পুরুষ বিভাগে আঁপ্রক। ষষ্ঠ ও 
মাহল৷ (বিভাগে সপ্তম স্থান পেয়েছে । সোন। 
পেয়েছে তিনটি_-৪০০ মিটারে হাসান কাশীফ 
(৩ মিঃ ৪৫.৩৯ সেঃ), ৫০০০ মিটারে মবুট। 
ইয়েফতের (১৩ মিঃ ৩৫.৯ সেঃ), ম্যারাথনে 
কেবেদজ বালশ্চা (২ ঘর্টা। ১৯ নট ৩৫ 
সেকেও); পবকষাটিই পুরুষ বিভাগের ইভেন্ট । 
এছাড়া ব্রোঞ্জ পেয়েছে তিনটি । 

আর পদক গ্রাপ্তর তালকায় এশিয়ার 
নাম কোথাও নেই। পুরুষ ও মাহল৷ দুটি 
বিভাগেই তারা সবশেষ স্থান পেয়েছে। 'কি্তু 
এশয়ার সাফলোর সপ্তাবনা নিয়ে এবার 
অনেক আগাম আলোচন। হয়োছল । জাপান 
ও চীনের প্রাতনাধরাও যে সকলেই খাঁল 
হাতে ঠফয়বে, এতটা কেউ আশঙ্কা করেনি । 

, কম্যানজ্ট চীন মাত গত বছর ইণ্টার- 
ন্যাশনাল আতমচার আআথলেটিকু ফেডারেশনের 
সদস্যপদ গেয়েছে । চীন থেকে আটজন 
এঁশয়ার প্রাতানাধত্ব করেছিল। সোভিয়েত 
রাশিয়। বা পূর্ব জার্মানিতে স্পোর্টসকে 
যেভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আরেক কমুনস্ট 
দেশের কাছেও তেমন প্রত্যাশা ছিল । অস্তত 
চাঁমি সরকার যেভাবে প্রচার চালিয়ে ছিল, 
তাতে মনে হয়োছল এক্ষুণি না হলেও চীন 
হয়ত অদূয় ভাঁবষাতে চতুর্থ সুপার পাওয়ার 


্ ৭ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, এবং তার খানিকটা 


। আভাস অন্তত 'বস্বকাপে দেখা যাবে । 


কিন্তু সাফলোর দিক থেকে চীনঃ জাপান- 
কিংবা ভারতের প্রাতানাধদের মধ্যে [বিশেষ 
কোন তফাৎ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এশয়ার প্রতিনিধি আটজন প্রাতযোগিতায় 
এইটথ্‌ হয়েছে। 

ভারতের প্রাতানীধযা কে ফেমন 
করেছে? মেয়েদেয় ৪০০ মিটার দৌড়ে 
।বাঙুলার রাঁত৷ সেনের সময় লেগেছে ৫৭'৭৬ 
সেকে্ড। প্রথম স্থান প্রতাশিতভাবেই 
সারতা কন পেয়েছে। সারতা-র লেগেছে 
৪৮৯৭ সেকেওড। প্রায় ৯ সেকেও্ডর ব্যবধান 
_এই ব্যবধান ঘোচাতে আমাদের কতাঁদন 
লাগবে কে জানে? পুরুষদের লং জাল্পে 
ভারতের সুরেশবাবু সপ্তম স্থান গেয়েছে 
(৭৪১মি ), প্রথম স্থান পেয়েছে মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের ল্যার 'মারক্স (৮৫২ মি)। 
পুরুষদের ৫০০ মিটার দৌড়ে ভারতের গোপাল 
সাইনির লেগেছে ১৪ মাঁনট ২৬৮ সেকেওড; 
তানই ফানাশং পয়েন্টে সবশেষ প্রাতদ্বন্দী। 
প্রথম হয়েছে ইথিয়োপয়ায় মিরুটা ইয়েফ- 
তের (১৩ মানট ৩৫৯ সেকেও)। 
মেয়েদের ৮০০ মিটারে প্রথম হয়েছে 
বালগেরিয়ার নিকোলিনা, সময় লেগোছল 
২ মানট ০৬ সেকেও । গীতা জুৎাঁস অষ্টম 
স্থান পেয়েছে ২ মিনিট ১০:৪ সেকেওডে। 
পুরুষদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে ভারতের রতন 
1সংও অষ্টম স্থানাধকারী (৩ [মানট ৫২৪ 
সেকেও্), প্রথম স্থান পেয়েছে পাশ্চম জার্মানর 


উমাস ওয়োসংঘেজ (৩ [িনিট ৪৬ সেকেও)। 

তনাদন ধয়ে এতবড় একট৷ প্রাভযোগিত। 
হয়ে গেল মন্টিংয়লে, কিন্তু সেখানকার জন- 
সাধারণের গ্রাতক্রিয়া [কি ? ভাবতে অবাক লাগে 
+৬-এর ও'লিম্পিক যে স্টোডয়ামে হয়োছিল, 
সেই বিরাট স্টোডয়ামটি উদ্বোধন দিবসে শ্রায় 
ফাক! পড়ছিল, উপাচ্ছাতির সংখ্যা মাত্র ১২,৫৬৭ 
জন। অনুষ্ঠানের [ডিরেক্টর ল্যার এলাড্রজের 
মতে মান্টুয়লের লোকজন বুঝতেই পারেনি 
ব্যাপারটা [কি হচ্ছে, বা এয় গুরুত্ব কতট।? 
প্রাতযোগতা শুরু হয়ে যাবার পর থেকে 
বেশ কিছু লোক টোলিফোনে জানতে চেয়েছে, 
ফাইনালটা। বৰে হচ্ছে, তার টিকিট পাওয়া 
যাবে কিনা? কিন্তু এই প্রাতযোগতায় "হট" 
বলে কিছু ছিল না, সবই ফাইনাল । বিশ্বের 
বাছাই করা সেরা আথালটর৷ যে অংশ নিতে 
এসোছিল, এ খবরটাও বহু মণ্টিওয়লবাসী 
জেনেছে প্রাতযোগিতা৷ শেষ হয়ে যাওয়ার 
পয়া। 
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চুঁচুড়ায় জাতীয় জুনিয়র ভলিবল 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ জাতীয় ছুনিয়র চি 
ভাঁলবলের আসর এবার বসবে চুণচুড়ায়। এর টি 
মধ্যে সমন্ত রকম প্রাথামক প্রস্তুত শুরু হয়ে 
গিয়েছে । খেলা হবে জানুয়ারিতে । 

টেবল টেনিস প্রসজে 

চন্দননগরের ছোট টেবল টোনিস খেলো- 
য়াড় দীনেশ রক্ষিতকে ওর ক্লাব দেশবন্ধু [চু 
স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো £ 
হয়। দীনেশ এবার যোধপুয়ে ইন্টযাব কাপ 
প্রাতযোগতার সাব জুনিয়র ডাবলসে ইন্দ্রাজত 
ঘোষের সঙ্গে জুটি বেঁধে বিজয়ী হয়েছে। 
দীনেশ দিঙ্গলসে চতুর্থ স্থান পেলেও শীর্ষ 
বাছাই বিবেক অরোরাকে হারিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি 
করে। 

ক্লাব সম্পাদক মলয় দাস জানান, দেশবন্ধ শু 
স্পোর্টিং ছোট ছোট খেলোয়াড়দের নান। খেলা- 2 
ধুলায় যে তাঁলম দিচ্ছে দীনেশ তার একটি 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । দীনেশ হুগলী জেলা৷ প্রাত- 
যোগতায় বজয়ী হয়। . আগেও 'নেহরু 
ট্যালেন্ট সার্চ' প্রাতযোগিতায় 'মোরিট প্রাইজ" 
লাভ করে সাফলা দোখিয়েছে। 

চন্দননগর ফুটবল লিগ 

চন্দননগর ফুটবল ছিগে এবার বেশ 
কয়েকটি ক্লাব অবনমনের আতক্কে ভুগছে। 
এবার তিনটি দল দ্বিতীয় [ডাঁভসনে নামবে । 
বারোটি দলের মধে। বয়েজ ক্লাব ও সিসি 
ক্লাব এই দুটি ক্লাবই বলতে গেলে শুধুমাত 
চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই চালিয়েছে । .এক 
সময় এমন পর্যায় এসে পৌঁছোয় যে বাকি 
আটটি দল কে-যে নেমে যাওয়ার খপ্পরে পড়বে 
তা বোঝাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। তারপরেই 
টেবলের* খেলা শুরু হয়ে যায়। শহরে পর 


সাব জুনিয়র 


যাব টেবল 0 


পভ 


[ধপুরে ই' 


দীনেশ রাক্ষিত 


ওর জুটি ছিল ইন্্রীজৎ ঘোষ। 


নিজয়ীর অন্যতম । 


চন্য 


গর কয়েকটি খুনের ঘটনায় খেলা কয়েকদিন 
বন্ধ রাখতে হয়। তার উপর য়েফারর অভাকে- 
বেশ কয়েকটি খেলা পওও হয়ে যায়। 
চুড়ায় খেলা পণ্ড 

চু'চুড়ায় হুগলী জেলা ফুটবল লিগে 
বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব ও রাজেন্দ্র সত সংঘের 
খেলাটি মাঝপথে ভঙুল হয়েযায়। বেঙ্গল 
স্পোর্টিং ক্লাব ওই সময় পর্যন্ত ১-০ গোলে 
এগিয়ে ছিল। ওই খেলায় মাঠ ছিল দশকে 
ঠাসা। খেল৷ শেষ হতে মিনিট দশেক বাঁক 
ছিল সেই সময় মাঠে লোক ঢুকে পড়ায় 
রেফারি বাধ। হয়ে খেলা বন্ধ করে দেন। 


ব্রাজিল বিশ্বকাপে যাবার ওয়াকওভার পেয়ে গেল 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ দক্ষিণ আমোরকার 
ফুটবল কনফেডারেশন (স এস এফ) সম্প্রাত 
১৯৮২-র বিশ্বকাপ ফুটবলের আগুলিক ক্রীড়া 
তালিক। প্রস্তুত করেছে। এই মহাদেশের 
দশটি দেশের মধ্যে ৪টি দেশ এবার চূড়ান্ত 
রাউণ্ডে খেলার যোগাতা পাবে, যার মধ্যে 
১৯৭৮-এর চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা স্বভাবতই 
চড়ান্ত রাউণ্ডে ইীতিমধোই চলে গেছে । 


বাঁক ৯টি দেশকে যেভাবে ভাগ করা৷ 
হয়েছে তাতে ধরে নেওয়া যায় ব্রাজলও উঠে 
গেছে। কারণ এক নম্বর গ্রুপে বাজলের 
প্রাতি্ন্দী ২টি দল হলো বালাভয়। ও 
ভেনেজুয়েলা। গ্রুপ দুইতে আছে পেরু, 


উরুগুয়ে, কলম্বিয়া এবং গ্রুপ তিন-এ গারাগুয়ে, 
চিল ও ইকোয়েডর | 

সস এস এফ আরও স্থির করেছে, এই 
মহাদেশের 'প্র-গুলাম্পক ফুটবল ৯৯৮০-র 
২০ জানুয়ার থেকে ৫ ফেবুয়ার বলাম্বয়াতে 
অনুষ্ঠিত হবে । আর্জেন্টিনা, ব্লাজল, বালভিয়া, 
কলাস্বয়া, পেরু, চাল, উরুগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা 
এই আউটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে 
খেলানো হবে। প্রত্যেক গ্র“পের খেলার পর 


প্রথম দুটি দল মঞ্ছে। ওালস্পিকের মূল আসরে 


খেলার যোগত। পাবে। ৩০ সেপ্টেম্বর 
প্রি-ালাম্প'কর ক্রীড়া তা'লকা তোর হবে। 
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সংগ্রামী ওয়াকার প্রদীপ শুকল 


রাজহর। ( মধ্যপ্রদেশ ) থেকে গাজি 
এম আনসার £ ভিলাই স্টিল প্লান্টের 
ওয়াকার ২৪ বছয়ের যুবক প্রদীপ শুকলের 
সঙ্গে কথ। হচ্ছিল। ঘর বলতে রাজহরা 
ক্লাবের গুদাম । টিনের চাল শতাছন্ু, জল পড়া 
আটকানোর জন্য ঠা5 ধাঁরয়ে প্রদীখের ব্যথ 
প্রচেষ্টা । ভাঙ। দরজায় ঠেল। মারলেই হাট । 
ই'দুর ছঃডো মাকড়সার জাল আর আরশোলার 
অরবেস্ট্র।। দু'ধাপ সামনেই ময়লা ড্রেন। 
মশা আর মাছির জন্য ওয়েলকাম প্লেস। 
প্রদীপের ঘরে গোটা। দুয়েক টেবল, একটা 
চেয়ার, একট। ছোট আয়না, কয়েকট। শাম্পুর 
[শাঁশ, কলগেট, বোরোলন আর দাঁড়র থাটিয়া, 
সেই নিয়ে প্রদীপ মুরগীর মত বাস করছে । 

সদা"হাগা নিরহংকারা প্রদীপ ছিলাই 
স্টিলের ওয়াকার হিসাবে সারা ভারতে 


শরিচিত। ওর বাবা ভিলাই সস্টিলে চার্জ- 
মযান। উন আগে ইওয়ান নোভতে চাকার 
করতেন। প্রদীপের জন্মা বোস্বইয়ে হলেও 


শৈশব কেটেছে মুর্শদাবাদের লালগোলাতে । 
ক্লাশ টেন অবাধ পড়েছে দুগগাপুরের বিজন 
মালটিপারগাস স্কুলে । 

পাশ্চমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের সময়ে 
ও ভিলাই-এ বাবার কাছে আসে এবং বিই 
সি কোম্পানিতে প্রথমে হেলগার ও পরে 
টার্নারের কাজ নেয়! খেলাধ্‌লার প্রাত 
আকর্ষণ _কো্প।ানির হয়ে একাদন ভিসাই- 
য়ের বাঁক ব্লাড়ায় দোঁড়ায়। ফান্ঠ হয়ে 
একট চামড়ার ব্যাগ পায় । সেই থেকে দিনে 
ডিউটি, রাতে িলাইঠ়ের য়াস্তায় রাকটিস। 
একাদন মোঁসন ছেড়ে দিয়ে ( বাণার অমতেই ॥ 
কোচ কে জি আচারিয়ার কাছে তালিম নিতে 
থাকে ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পযন্ত । তার প্রাত 
কৃতজ্ঞতায় দু'হাত কপালে ঠেকায় । 

১৯৭৬-এ আন্তঃইস্পাত কাষ্পিটিশনে ও 
টাটাতে হায় ( ওয়াকিং-এ) ত্রোপ্তা গায়। 
এখান থেকেই সাফল। শুরু, ১৯৭৮-এ 
ভিলাই-এ আন্তঃ ইস্পাত কাম্পিটিশনে এ্রদাঁপ 
২০. কিলোমিটার ওয়াকিং ১ ঘণ্টা ৫১ 
িমনিটে শেষ করে সোন। জেতে । এর»পয়েই 
১৯৭৮-এর ২২ এাপ্রল ভিলাই 'স্টিলে চাকার 
গায় খাল|স হিসাবে । এবারে ও হায়ার- 

/ সেকেগাঁর পাশ করে পি ওয়ান থেকে পি 
০ ফোর অর্থাৎ গ্রেড টুতে উঠলো । ওর ইচ্ছা 
চট সোঁসওলাদতে এম এ করে লেবার ওয়েল- 
ঢি ফেয়ার আফসার হবে। 
টু প্রদীপ এ বছরের জানুয়ারিতে 
বাঙ্গালোয়ের'কাস্তিরব স্টোডয়াম থেকে ওয়াকিং- 
এ এনেছে একটা সোনা । দাঁক্ষণের এই 


প্রাতযোগিতায় ভারত ও শ্রীলগকার ২৫ জন 
আ]াথালট সমেত মোট প্রাতযোগী. ছিল 
৫৫৬ । ও ওখানে ২০ কিমি পথ১ ঘণ্টা 
৪৫ মিনিটে শেষ কয়ে । তাছাড়া ঝাঙ্গালোরে 
সি প্রসন্ন কুমার মেমে।রয়ল আযথলেটিক্স মিট 
থেকে ২০ কাম, ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিটে শেষ 
করে এনেছে দ্বিতীয় সোনা । তাছাড়া কিছু- 
দিন আগেই গোয়াতে ইণ্টার মাইন্স কাঁম্পটি- 
শনে ১০ 1কমমি রাস্ত। ৫২ মানট ৩ সেকেণ্ডে 
পার হয়ে নিজের রেক ?নজেই ভেঙে সোন। 
জেতে । চতুর্থ সোনাটিও ওয়াকিং-এ পেয়েছে 
মধাপ্রদেশ থেকে । গত মাসে দুর্গাপুরে ইণ্টার 
ওর মাইন্স কাঁস্পিটিশনে প্রদীপ ২০ কাম 
রাস্তা ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে শেষ করে সোনা 
এনেছে । গুদীপ এবার স্টিল স্পোর্টস বোর্ড 
থেকেও সিলেকশন পেয়োছিল, 1কন্তু যেতে 
পারোনি। 

অবহেলিত প্রদীপ রাজহয়াতে আছে 
পাহাড়ী এলাকায় প্রাকটিস এবং সুজয় 
ঘোষের গাইডেন্সের জন।। সকাল? দুপুর, 
বিকেল তিনবারে প্রাকটিস চলছে ৩০ 
কিলোমিটার, দ্বিতীয় 1দনে ১৫ কাম দুঝারে, 
তৃতীয় দিনে ২৫ 1কাম তিনবারে। সপ্তাহের 
পঞ্চম দিনে ৪৬ কাম পথ হটে একবারেই । 
মাসে দু'দন বিশ্রাম ঝ৷ সামান] ওয়ার্ম -আপ । 
গড়ে প্রতি মাসে ১৫০ কিলোমটার রাস্ত। হু।টে 
প্রদীপ। হেঁটে হেঁটে বহুদূর চলে যায়। সঙ্গে 
থাকে ঘাঁড়, ছোট ডায়ের আর উট | যেদুই 
বন্ধু দ'বেলাই ওর সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল চলে _ 
তার রাঁঞিত, আর বাপী। এর ওপর ঘোষদ।কে 
লুকয়ে রাতে প্রকটিস করে গ্রাউত্ডে। আগামী 
নযাশনালে ও লক্ষৌতে হ।কাম সিংকে হারাতে 
চায়। 

প্রদীপের ডায়েট খুবই সাদাসিধে, আগে 
দুধ খেতো।. এখন ওই মশ। মাছ চাগাচকের 
রাজ্যে এক হাটু নোংর৷ ঠেলে মুখে নাকে কাপড় 
দিয়ে কোনই দুধওয়াল। যায় না। চিড়ে, 
ছোলা, ভেজা বাদাম, কলা, ছাগলের ঠযং-এর 
জুস খায় । আর খায় ডাল, ভাত, ডিম, আলুর 
তরকারী। 

গয়সার বন্ড অভাব, জুতোগুলো দু'মাসও 
জাান্ত থাকে না তাই আঠ৷ দিয়ে তাপ্পি মারতে 
হয়। বোনদের বিয়ে দিতে হবে, ধার দেন৷ 
শোধ করতে করতেই বছর কাবার। 

কি ভালো লাগে 2 লুকিয়ে সোনা 
জিততে । ঘরের মধে। ঝোলানে। ছাল ওঠা 
একটা লাল ট্র/কশ্যুট দোখিয়ে বলল এটা পরে 
ডেকানে সোনা 1জতে বসে আছি। 
অন্য সুরার .প্ররনে - দামী... ্রাকশুাট।. এক 


্ৈ 


রাজহয়া স্টোডিয়াম থেকে হাটা 
শুরু করেছে প্রদীপ শুকল 


২.৯. ট 
মেয়ে এসে অন্য সবার মেডেল 
দেখছে এবং দোস্ত বানাতে আলাপ 
জমিয়েছে। তুযানজেল মোয় এসে ওয় এক 
নাইলন শুট পরা বন্ধুকে জিগেস করছে 'হু 
ইজ ফাস্ট । ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়ে বলল 
“এটা! ॥ আমায় দেখে সবার মুখ বেঁকে গেল। 
আমার খুব ভাল লেগোছল, কেননা আম 
সোন। নিলাম কেউই দেখোন। এইট পরেই 
নাশনালে যাবো, ছেঁড়া না" থাকলেও "ছিড়ে 
তাগ্সি লাগাবে লাল, সবুজ, হলুদ । সেজনা, 
পুত হচ্ছি। 

ওর বাধ শঙ্কর আচার্য শুকল [ভিলাইতে 
আট বছর আছেন। তিন ভাইস্তিন যোনু ! 
ছোট ভাই জয়দীপ ১৯৭৮-এ ভূপাল থেকে 
বাড বাল্ডং'এ সোনা জেতে । ওয় অতাঁত 
দিন খুবই করুণ। গরীবদের ও ভগবান মনে 
করে এবং ভালবাসে । 


সাতার প্রতিযোগিতা 


সংবাদদাত! & মুিদাবাদ জেলা সম্তরণ 
সংস্থা ও মু্শদাবাদ জেলা দুল রীড়া সংস্থার 
যৌথ গাঁরগালনায় ৭ এবং ৮ সেপ্টেম্বর 
বহরমপুরে পাশ্চিগবঙ্গ সরকারের : মৎস্য উন্নয়ন 
প্রকল্পের জলাশয়ে প্রথম বাঁধক জেলা সম্তরণ 
প্রাতযোগিতা এবং জেলা দুল সন্তয়ণ শ্রাত- 
যোগতা হল। ] 

জেলার 'বাভন্ন সম্তরণ সংস্থা থেকে 
৮৩ জন এবং জেলা কুল সম্ভয়ণ প্রাতযোগ- 
তায় জেলার ২০টি স্কুলের ৬০ জন প্রতিযোগী 
১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ, 800. িঃ এবং ১৫০০| 
মিঃ ফ্রি স্টাইল, ১০০ |মঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক, ১০০। 
মি বাক স্ট্রোক, ১০০ মিঃ বাটারজ্রাই ইভেপ্টে| 
প্রাতি্বান্দতা করে... প্রতিযোগিদের মধ্যে 
নিরঞ্জন দেবনাথ, পুলক চ্যাটার্জি, রামগ্ুসাদ 
আগরওয়ালা, সঞ্জীব সরকার, পীর মহস্মাদ,| 
প্রা দত্ত, অর্চনা রায়, আনিত। ঘোষ, 
বাসন্তী মণ্ডল, নিয়াত ভট্টাচাষ বান ইভেপ্টে 


-|এফল হয়েছে ।-.--- ৮ সস রা 


অমল ত্রিবেদীঃ টি সি যোহানন।.. পুরোনাম থাডথুঁভিল। 
যোহানন। জন্ম উীনশে মে, ১৯৪৭। কেরালার অজ পাড়া৷ 
ইরামপানানগাড়ুতে | স্কুল জীবন থেকে লং জাল্পে ঝেশক। স্কুলের 
শিক্ষা শেষ করে ভিলাই টেকনিকাল ইনাস্টটিউট থেকে মেকানিকাল 
এাঁঞ্জনিয়ার-এর ডিপ্লোমা পেলেন । জামসেদপুর এলেন ১৯৭০ 
সালে। টাট। এাঁ্জানয়ারং আ।ও লোকোমেটিভ কোম্পানির আমন্ত্রণে 
চাকার জীবনে প্রবেশ । তারপর টি সি-র জীবনে আসতে শুরু করল 
একের গর এক সেই দবর্ণোজ্জপ দিন । 

কেরালার গগুগ্রমের কালো৷ মানিকটি গাঁরচিত হলো। 'এশয়ার 
বব বিগোন' নামে । সাংবাদকর। উচ্ছসিত প্রশংসায় পণ্যমুখ । 258 
সাল যোহাননের জীবনের সেরা বছর। এ বছর তার অসামান] 
রলীড়াকাতির জনা টি [সি 'অদ্জু'ন' পুরপ্ম/রে সম্মনত হলেন । তেহরাণ 
এঁশয়ান গেমসে তার কর৷ রেকর্ড আজে৷ কেউ ভাঙতে পারেননি । 
৭৪-এ তান লং জাল্পে ৮'০৭ মিটার লাফিয়োছিলেন! এটি 
যোহাননের জাতীয় রেকর্ডও বটে। (গত ঝাঙ্কক এশিয়ান গেমসে 
সুরেশবাবু ৭:৮৫ মিটার পায়ে সোন। পেয়েছেন )। ৭৭&-এ [তান 
ভারতীয় আথলেটিক দলের পক্ষে পাচটি আন্তর্জাতিক জ্যাথলেটিক্স-এ 
অংশ নিয়ে প্রাতটিতে সোনা কুঁড়য়েছেন। টোকিও, 1হরোঁসমা, 
কোবে, (ফালগাইন ও শিবু-তে এই আসরগুল বসৌঁছল । টোকিওর 
আসরে যোহানন এশিয়ার সেরা জাম্পার নিবাচিত হন। টোকিও 
আমন্ত্রণী আথলেটিক্স-এ ভারত থেকে কেবলমান্র যোহানন ও শিবনাথ 
সিং আমন্ত্রণ পেয়োছিলেন। ১৯৭৮-এর ব্যাঙ্ক এশিয়ান গেমস 
কামটি যোহাননকে তার পূর্ব রেকর্ডের কথ। মনে রেখে একটি সুন্দর 
ফারুফাময় শিল্ড উপহার দিয়েছেন । বাহাদুর সিং এই শিল্ড বয়ে 
এনেছেন যোহাননের কাছে। 

যোহানন এখন কোথায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন» এখন [তান 
থাকেন ইস্পাতনগরী জামস্দেপুরের টেলকে। কলোনীর এক কোয়ার্টারে। 
টেলকো'র জুনিয়র ?প আর ও । সকাল ৮ টায় আফ্স যান নিজের 
স্টার । ফেরেন বিকাল ৪টায়। বিকালে কোন কোন দিন মাঠে 
যান। কোনাঁদন বা বন্ধুদের সঙ্গে আত্ডা দেন। ঘরে এক৷ থাকলেই 
মনে পড়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা । সোঁদনের কথা যোহনন 
ভুলতে চাইলেও তা পারেন না। ৯৯৭৮ সালের ১ জুলাই তার 
আনন্দঘন জীবনে এক আঁভশাপ বয়ে এনেছে । এখনো। চোখ বন্ধ 
করলে তান ভয়ে শিউরে ওঠেন । 

পাতিয়লায়ার প্রোনং ক্যাম্পে 
যোহানন। 

কাদন পর এঁশয়ান গেমসের জন] ভারতীয় দল গঠনেয় ট্রায়াল । 
প্রাকটিস করার সময় হাটুতে প্রচণ্ড তাঘাত পেলেন। তাকে রাজেন্দ্র 
হাসপাতালে ভার্ত করা হল। তার বা হ।টু থেকে রন্তু পড়ছিল এবং 
উরু দুটি লিগামেন্ট জখম হয়েছিল। প্রথমে সবাই ভেবেছিল আঘাত 
তেমন, গুরুতর নয়। কিন্তু রাজেন্দ্র হাসপাতালে যোহাননের াকংসার 
জন। তখন কোন ডাক্তারকে পাওয়া যায়নি। দারুণ যস্্রণা সত 
অনেকক্ষণ তাকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছিল। ফলে যা৷ 
হওয়ার তাই হল। যোহানন এখন আর হাটু ভাজ করতে পারেন 


লা। 
পাঞ্জাব সরকার রাজেন্দ্র হাসপাতালে যোহাননের চিকিৎসার প্রা 


অবহেলার আঁভযোগ পেয়ে ওই হাসপাতাল সম্পর্কে তদস্তের আদেশ 
দিলেন ৪ জুলাই । সরকার পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্াপ্ততে জানানো 
হল-.এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট তামরা জনসাধারণকে 


সোঁদন প্রাকটিস করেছিলেন 


যোহাননের প্রতি হাসপাতালের অবহেলার রিপোর্ট আজও প্রকাশ 
কর! হুল না কেন? 


ফ ও গাদাগাদ। সোনা-রুগোর মেডেলগুলো 


রং 


আলমার ভা দেশ ?বদেশের নানান ট 


জানাতে চাই। 

তারপর কত সপ্তাহ কেটে গেছে। বছর ঘুরে গেলেও আজে। ওই 
তদন্তের রিপোর্ট বেরোয়ান। জনসাধায়ণ জানতে পারোন ওই 
অবহেলার জনা দায়ী কেঃ যোহানন জানালেন-_-তদন্ত সেই কোন- 
কালে শেষ হয়েছে । কিন্তু সরকার জেনে শুনে রিপে্ চেপে 
রেখেছেন। 

আজে। যোহাননের চিকিৎস। চলছে । তিনি জানেন-__আর কখনে। 
আগের মত মাঠে নামতে পারবেন না। এখনে। মাঝে মধ্যে পায়ে 
5৩ ঝথা অনুভব করেন। কেরালার মালাপুরম-এয় বিখ্যাত আর্ষ 
বৈদাশালার চিকিংসাধানে তান রয়েছেন। সেকেও্ কোর্স শেষে 
হয়েছে । থার্ড কোর্সে রয়েছেন এখন। নভেম্বরে আবার মালাপুরম 
যাবেন চাকংসকের পরামর্শ নিতে । তার ডান্তার এস ভ্যারিয়ারের 
আশা যোহানন অদূর ভবিষাতে সম্পৃসুগ্থ হয়ে উঠবেন। 

পাটনায় সেন্টুল ব্যাঞ্ক বিনামূলো যোহাননেয় চাকৎসা করাতে 
আমোরকা নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন । বস্তু আর্ধ বৈদ্যশাল৷ পাকা 
কথা দেওয়ায় যোহানন তাদের আমন্ত্রণে সাড়। দ্ননি। কয়েকাঁদন 
আগে তিনি কেরালার এক আকুগাংচার ডান্তারের চিঠি পেয়েছেন । ওই 
ডাক্তার নিখরচায় যোহাননকে আকুপাংচার চিকিৎসার সাহায্যে সারিয়ে 
তোলার গ্রাতশ্রাত 'দিয়েছেন। যোহানন এব্যাপারে এখনও মনস্থির 
করেননি। 

স্তী, এক পুন ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে টি ?স যোহাননের সুখের সংস্কার। 
ঝাঁড়তে এক৷ এক৷ থাকলেই তার মনে পড়ে যায় সেই স্বর্ণোজ্জল দিন- 
গুলোর কথা £. আলমারি ভা দেশ বিদেশের নানান ট:ঁফ ও গাদাগাদ। 
সোনা-ঝুপার মেডেলগুলো যোহাননকে তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা 
বারবার মনে কারয়ে দেয় । তখন তার চোখ ফেটে জল বোরিয়ে আসে । 


নিঙ্গের অজান্তে কখন যে তার বুক ভেসে যায় সে খেয়ালই থাকে না টি 
সি যোহানন) এশিয়ান বব বিমোনের। 


যোহাননফে তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথ বারবার মনে কাঁরয়ে দেয়। 


চিন্ময় বিশ্বাস ৪ গত মার্চের ২১ 
তারিখের সংবাদপত্র খুলে বাংলার ফুটবল 
প্রোমকরা জাতকে উঠেছিলেন একটি অভাবিত 
সংবাদ দেখে। 'রোভার্স কাপ কোয়ার্টার 
ফাইনাগে ওরকে 'মলসের কাছে মোহবাগানের 
৪-০ গোলে শোচনীয় পরাজয়” । এর মধে। 
আনটাও নামে এক যুবকের! একটি অনবদ্য 
হাটাট্রকও ছিল। স্মরণাতীতকালের মধ্যে 
মোহনবাগানের [বক্ষে হ্যাটাট্রক শেষ কবে 
হয়েছে অনেকেরই মনে নেই । এরকম তার়কা- 
খাঁচত, ডাকসাইটে দলের বিরুদ্ধে হ্াাটাট্রক 
করা যে কোন ফুটবলারের স্বপ্ন এবং গর্বের 
বন্ু। কিন্তু যিন এই দুর্লভ কৃতিত্বের 
আঁধকারী। সেই ভাযানটাও কিন্তু নাবিকার 
চিন্তে আরও বড় হওয়ার সাধনায় নিমগ্ন । 

পুরোনাম রোজারও আনটাও । পুনের 
এক মধ্যবিত্ত পার়িবায়ে জন্ম ১৯৫৫ সালে। 
বাঝ। ভাল ফুটবলার ছিলেন। তিন ভাইয়ের 
মধ আআনটাও মেজ । তিন ভাইই ভাল 
শযাথালট । বড় ভাই মোটর মেকানিক 
গহসাবে কুয়েতের বাঁসন্দা। তবুও আথ- 
লেটিকের সংশ্রব একেবারে ছাড়তে পারেনান। 
ছোট ভাই অল ইওয়া রোভনিউ স্পোটসে 
&০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে 
চাম্পিয়ন। আনটাও যখন পুনের অরনেল। 
স্কুলের ছা তখন থেকেই তিনি ভাল আ্যাথ- 
লিট। পরে ওর প্রথম চাকরিক্ষেত্র বাকাও 
উলক্ষের পক্ষ নিয়ে পুনেতে আনুষ্ঠিত আন্তঃ- 
শিল্প আআথলেটিক্স চ]ম্পয়নাশপে ৮০০ 
মিটার দৌড়ে ৯ মাঁনট ৫৯ সেকেও সময় করে 
যে রেকর্ড করেন তা আজও অগ্লান। এছাড়া 
১৫০০ 'মটার দৌড়ে, ৪০০ 'সিটার হার্ডলস, 
হপস্টেপ আগ জাম্প এবং জ্াভোলন 
ছোড়ায় প্রথম হয়ে দলকে চাাম্পয়নীশপ 
পাওয়ার পথ সুগম বরে দেন। এছাড়। 
মহারাষ্ট্রের হয়ে ঙকবার আল্তঃরাভ তযাথ- 
লেটিকেও অংশগ্রহণ করেন । 


জাতীয় প্রতিযোগিতায় এ গ্স্ত সবচেয়ে 
আধকবায় অংশগ্রহণ করেছেন হ্যাণ্ুবলের 
মাধামে । মোট চারবার অংশ নিয়েছেন 
মহারাষ্ট্রের পক্ষে । তার মধ্যে জাধনায়কও 
হয়েছেন একবার. ১৯৭৭ সাজে কুয়েত 
সফরের জনা ভারতীয় দলে নির্বাচিত হন। 
কিন্তু সফর সেবার বাতিল হয়ে যায়। 


১৯৬১ সালে আানটাও মহায়াস্্র কুল 
দলের হয়ে অটুম দুল গেমস থেকে প্রাত- 
যোগতামূলক ফুটবল খেল। শুরু করলেও 


সর ১৪ 


8) খেলার আ 


আযাথলেটিক্ের ইভেন্ট রোজারিও আ্যানটাওকে 
ফুটবলে দারুণ সাহায্য করছে 


ফুটবলফে সরয়াসাল নেন মাত বছর [ত্নেক 
আগে । ফুটবলে ওর প্রথম ক্লাব ফাঁতমা এফ 
?স, তারপর পুনে একাদশের হয়ে একনাগাড়ে 
তিন বছর খেলেছেন। '৭৮-এ বম্থের ওরকে 
মিলস থেকে ডাক আসে এবং তাতে সাগ্রহে 
সাড়া দেন। আযানটাওকে বস্থেতে আনেন 
ওরকের লেফট উইংগার অমরাজত [সং। 
বন্বেতে ফুটবল খেলার প্রবল ইচ্ছা আনটাওয় 
থাকলেও ম। কিন্তু এর তাঁর বিরোধিতা 
করতেন । কারণ ফুটবল খেলে ছেলে চোট 
বা আঘাত পাক সেটা [তান চাইতেন না 
আযথলেটিক্সের জনা বাইকে যাওয়ার অনুমত 
দিলেও, ফুটবল সম্পর্কে তান ততট। উদার 
হতেন না। তবে বস্থেতে এসে খেলার আনেক 
উন্লাত হয়েছে। গতবার হারউড ?লগে ২০টা 
খেলায় ১৭ট। গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার 
সম্মান পেয়েছেন । 

ফুটবলার 1হসাবে সবেচয়ে বেশী 
ভাল লাগে সুরজিত সেনগুপ্ত এবং নিকোলাস 
পেরেরাকে। আর টিম হিসাবে ফতিম। এফ 
[স। ফুটবলে গুথম ক্লাব বলে নয়_ওই 
ক্লাবের আন্ত।রকতা এবং উৎসাহ ওয় ভাঁববাং 
জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে । কৌচ [হসাবে 
সবচেয়ে ভাল লাগে পুনের জাফর শেখকে। 
আনটাওরের খুব ইচ্ছ। ছিল সন্তোষ ট্রাফতে 
মহারাষ্ট্রের প্রাঁতানাধত্ব করার। ওরকেতে 
যোগ দেওয়ার চার মাসের মধো সে সুযোগ 
পান, গতবারের শ্রীনগর ন্যাশনালে ৷ কু 
দুর্ভাগা সে যাত্রায় স্টাপ্ত বাই থাকতে 
হয়। 

ফাতিমা এফ সি, পুনে একাদশ, সব দলেই 
িংকগান গণজশনে খেলতেন । কারণ উনি 
বেশী জায়গা নিয়ে খেলভেঅভ্যন্ত এবং গোলও 
মন্দ পেতেন না ওই পাঁজশনে খেলে । কিন্তু 
ওরকেতে যোগ দেওয়ার পর কোচ শ্রীনিবাস 
সোলয়ান আআনটাওকে স্ট্রাইকারে নিয়ে 
আসেন। এবং গোলের সংখাও ধারাবাহক- 
ভাবে বেড়ে যায়। ওর প্রথম জীবনের 


আআথলেটিক্স পরে ফুটবল জীবনে দারুণভাবে 
কাজে লাগে । 

আযানটাওকে ওয় আপাততঃ ফুটবল 
জীবনের সেরা খেলা সম্পর্কে জানতে চাওয়া 
হলে বলেন, গত মার্চে রোভার্স কাপ 
কোয়ার্টার ফাইনচল আমার সেরা খেল।। 
খেলাটি ছিল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে । তারকা- 
খাঁচত ডাকসাইটে এরকম একটা দলের "বিরুদ্ধে 
ঠিক এরকম ফল হবে_আমাদের আত বড় 


এই রোজাক্সিও মোহনবাগানের বিরুদ্ধ 


রোভার্স কাপে হাাটাট্রক করোছিল 


সমর্থকও আশা করেনানি। কারণ তার 
আগের দুটি খেলায় নিতান্ত মামুলভাবে জিতে 
ছিলাম । মোহনবাগান ম্যাচের আগের দিন 
শুধু ঈশ্বরকে ডেকোছি। শুধু একট গেল যেন 
অন্ততঃ আম পাই । কারণ আমি জানতাম 
মোহনবাগানের শুধু গোলাকপার বাদে, আার 
শ্রায় সবাই কোন না কোন সময় জাতীয় দলের 
প্রাতীনাধত্ব করেছেন। তাই আমর শুরু থেকে 
ঝড়ের মত আরমণ শুরু ফার। এবং শুরুতেই 
আমরা গোল পেতে পারতাম। বার্নাড 
পেরেরার ফ্র-কিক থেকে আমি হেড করে 
গনেশ রাওকে বল দিই । কিন্তু রাও গোলের 
কাছ থেকে বলটা কাঞ্জে লাগাতে গারোন। 
একটু গরেই আমার আর একটি হেড গোহনু- 
বাগানের কোন এক ডিফেওডারের গায়ে লেগে 
ফিরে আস। আনড্রুর কর্নার দ্লাযাগের কাছ 
থেকে সেন্টার করা একটি বলে ছুটে গিয়ে হেড 
দিয়ে আঁম প্রথম গোল গাই। তারপরেই 
মোহনবাগানের একটি কাউণ্টার আটকে 
আমাদের [ডফেগার ডামিনিক রযামশ বাথ 
করে দেয়। প্রথম গোলটা দেওয়ার পরে 
আমার মনে বিশ্বাস জন্মাল এবং দে চেপে 
গেল যে আরও গোল পাব। প্রথমার্ধে 
আমরা ওই ১০ গোলেই এগিয়ে থাঁক। 
দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের ফরোয়ার্ডর৷ বিশেষ করে 
বার্নাড এবং অমরজিত দুর্দান্ত খেলতে থাকে। 
প্রেমরাজের 'ফ্রি-কিক প্রদীপ চৌধুরী ভূল হেড 
করে আমার কাছে পাঠান মাত্র আম ওই বল 
গোলে পাঠাই । তৃতীয় গোলও প্রায় একই 
ভাবে কার। শেষ গোলটি অমরজিত [সং-এর 
অকান্ত পারশ্রমের ফসল । খেলার শেষ ঝাশী 
বাজার পর গ্যালার থেকে শুধু 'আঁভনন্দন, 
আমার মনে হল যেন ন্বপ্নের জগতে 
আছ।, 

আনটাওয়েক্র অবসর সময় কাটে হ্যা 
বল খেলে, আর বাচ্চাদের কোচং করে। 
তবে আযানটাও বর্তমানে কোমরের আঘাতে 
চিন্তত। উঠাত ফুটবলায় হিাবে উন এখন 
সম্ভাবনার কীঁড়। আশা করা যায় তাড়াতাড় 
সুদ্থ হয়ে মাঠ কাপাতে আবার ফিরে আদ । 


চর 


ভারতের অধিনায়িকা মণ্ডপন শুভেচ্ছা বিনিময় করছে সোভিয়েত রাশিয়ার, এন কাজিকোভার সঙ্গে 


মস্কোর বিশ্ব-হকির আসরে বিশেষ-পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় মেয়েরা, ট্রফি হাতে অধিনায়িকা আর মণ্ডপন 


নু 
2 
রি 
্ 
চি 
1১৪ 
নে 
রি 

গু 


লিবারেটাডোরস কাপ জিতল পারাগুয়ের ওলিম্পিয়৷ ক্লাব 


দক্ষিণ তামোরকার সেরা ক্লাবগুলোকে 
নিয়ে লিঝারেটাডোরস কাপের প্রতিযোগিতা 
হয় প্রাত বছর॥ এবার হল [িশতম প্রাতি- 
যোঁগত।। এর আগের ১৯ বারের প্রাত- 
যোগতায় তিনটি দেশের আটটি ক্লাব ঘুরে 
ফিরে জয়ী হয়েছে । এবারের বিজয়ী পারা- 
গুয়ের ওলম্পিয়া ক্লাব__ বিজয়ীর তালিকায় 
এই দেশ ও ক্লাব দুটোই নতুন নাম। গুাঁল- 
স্পিয়। হারিয়েছে গত বছরের বিজয়ী আজে- 
ন্টিনার বোক। জুনিয়র দলকে প্রথম লেগের 
খেলায় ২-০ গোলে । "দ্বিতীয় লেগের খেলা। 
গোলশুন। ভাবে শেষ হয়। খেলা দুটি 
হয়োছিল যথারুমে আসানাসয়ন ও বুয়েনস 
আইরেস-এ। 

এর আগের ১৯ বারের মধ্য কাপ গেয়েছে, 
আর্জেন্টিনা ১২ ঝার, উরুগুয়ে ৪ বার আর 
ব্লাজল ৩ বার। এক সময় তাই লোক মুখে 
কাপটির নাম হয়েযায় আর্জেন্টাইন কাপ। 

ওালাম্পয়৷ এই প্রথমবার জিতলেও, এর 
আগে ১৩ বার প্রতিযোগগতায় যোগ দিয়ে- 
ছিল। তার মধ্যে ফাইনালে উঠোঁছল মাত্র 
একবার, ১৯৬০ সালে যে প্রথম প্রাতযোগিত। 
হয়, সেবার । 

ও'লান্পয়। যে দল নিয়ে পারাগুয়ের প্রথম 
ভিসন ফুটবল লিগ জিতোঁছল গতবার, 
িবারেটাডোরস . কাগে সেই দলের 
কোন পারবর্তন কর৷ হয়ান। শুধু কোচ 
হিসাবে আন। হয়েছিল উরুগুয়ের প্ান্তন আন্ত- 
জাতক,.খেলোয়াড় উইংগার সুইস কাঁবলাস'ক । 
কুবিলামকে আনার কারণ তার এই গ্রুতি- 
যোগত। সম্বন্ধে আভন্ঞরত। প্রচুর । 


িবারেটাডোরস॥কাপ বিজয়ী পারাগুয়ের ও 


কাবলাস কোচ হসাবে প্রবীণ নয়, 
আভজ্ঞতা মাত্র তিন বছরের, আর তা দিয়েই 
গারাগুয়ের ফুটবল জগতে একেবারে দারুণ এক 
বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন । কবলাস ওলাম্পয়া 
দলকে নিয়ে মরশৃম শুরু হওয়ার আগেই এক 
গ্রাশক্ষণ শাবরের ঝাবস্থা করোছংলন। যেটা 
পারাুয়েতে আঁভনব -ঝাপার। আর দলের 
খেলোয়াড়দের মধ্যে যখন কোন অদল বদল 
করা সগ্ভব নয়, তখন তান যারা আহেন, 
তাদের নিয়ে ঘষামাজ। করে কাজ শুরু করলেন। 
রক্ষণভাগে ফ্রাযামনো সোসা, লুইস টোরেস, 
হিউগো টালাভেরা ; আরুমণভাগে এভারস্টে। 
ইসাসি, এযানবার্টে। কিয়েস, এযটানাসিও 
ভিল্লালবার খেল। দেখে মনে হল তাদের ওপর 
আস্ছা রাখা যায়। কুবিলাসের ধারণ৷ হল 
একজন এমন দরের খেলোয়াড়, যারা নিজ 
প্রাতিভায় বিশ্বের যেকোন সের৷ দলে জায়গ। 
পেতে পারে, কন্তু এতাঁদন সেই গ্রাতভার 
আগুন ছাই ছাপ। পড়োছিল। 

কাবলাস আর একটা কাজ করেছিলেন, 
যেট। পারাগুয়ের খেলোয়াড়দের কাছে একেবারে 
নতুন__দিনে দুঝার প্রাকটিস । মুশাকল হিল 
তাতে, আঁধকাংশ খেলোয়াড়েরই ফুটবল 
খেলাট। জীবিক। নয়, অনান। কাজে সময় বায় 
করতে হয়। যেমন আঁধনায়ক টালাডেয়া 
একজন আর্কটেকট্‌। তবু তার৷ যাহোক করে 
সময় করে নিয়োছুলেন। 

এত পারশএ্রমের সুফল পাওয়া গেল 
আচিরেই। লাম্পয়। এর আগে একমা্ 
ফাইনালে উঠে যে দলের কাছে হেরেছিল, 
উরুগুয়ের সেই সেরা দল পেনারোলফে হারাল 


লাস্পয়া র্াব' 


মান্টীভিডওর এক গ্রীত্যকালীন টুর্নামেন্টে । 
হারাল উরুগুয়েরই- আরেক খাত দল 
ন্যাশনালকে । এবার 'লিবারেটাডোরস কাপে 
ওলাস্পয়। মোট ১২টি খেলেছে তার মধ্যে 
জয় ৯টি, ড্র ২টি, আর পরাজয় মাত্র একটি 
খেলায় । ল৷ পাজ-এ বাঁল[ভয়ার সেরা দল 
বাঁলিভারের কাছে গুঁলাম্পয়৷ হারল ৯-২ 
গোলে । গালাম্পয়। দলে সে খেলায় 
অনুপস্থুত ছিল চারজন স্টার খেলোয়াড় । 
এর আগেই বাঁলভিয়ারই আরেক দলের সঙ্গে 
খেলায় বুদ্ধ দর্শক মাঠে ঢুকে ওলাস্পয়ার 
খেলোয়াড়দের আক্রমণ করায় তার৷ চারজন 
আহত হয়োছিল। 

বালভারের সঙ্গে হেরে যাওয়ায় গুলাম্পয়া 
সোঁমফাইনালে খেলতে পারবে কিনা ত। নিয়ে 
সংশয় দেখ। দিয়োছল । শোনা যায় গারা- 
গুয়ের আরেক দল সোল ভি আমেরিক। (যাদের 
সেমিফাইনালে ওঠার সপ্তাবনা"আর ছিল না) 
গুলাম্পিয়ার কাছ থেকে গণ্াশ হাজার 
ডলারের প্রস্তাব পেয়েছিল, যাঁদ তার। বাঁল- 
ভারের সঙ্গে খেলায় ড্র করতে পারে। সোল 
ি জামোরকা ও বাঁলভারের খেলা ২-২ 
গোলে শেষ হয় এবং গুলাম্পয়। সেমি- 
ফাইনালে ওঠে । সৌমফাইনাল লগে তাংদর 
একমাত্র ব্রাজলের গুয়ারাঁন দল ছাড়। আর 
কোন শস্ত গ্রতিদ্বান্্তার মুখোমুখ হতে 
হয়ান। 

ফাইনালে প্রথম লেগের খেলায় প্রথম তিন 
মানটেই ওলাম্পয়া এগিয়ে যায়, বিপক্ষ 
দলের রঞ্ষণভাগের ভুলকে, কাছে লাগিয়ে 
আকুইনো ফাকা গেলে বল পাঠা ॥ দ্বিতীয় 
গোলটি হয় 'পিয়াজ্জার 'ক্র-কক থেকে। 
বলটা মাটিতে ড্রপ খেয়ে গোলরক্ষক গান্তিকে 
ফাঁকি দিয়ে গোলে ঢুকে যায়। দুটি গোল 
খুবই সাধারণ, এছাড়। সারাক্ষণের খেলায় 
ফুটবল যত ন। ছিল তার চেয়ে দৌডঝখপ, 
অহেতুক বল মারামারই বেশী হয়েছে। 
'দ্বতীয় লেগের খেলাটিও টেনশনে ভঙ্কা। ঝাজে 
ফুটবলের উদাহরণ । দু'দলের একাধিক খেলো- 
য়াড়কে মাঠ ছাড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
ওঁলাম্পয়। জেতার জন) খেলেন । প্রথম 
লেগের দু'গোলের ব্যবধানট। যাতে আর না 
কমে, সেজন। গোলমুখে তাদের প্রায় এগারো 
জন খেলোয়াড়ই কড়া পাহারায় থেকেছে । 
আর আভযোগ উঠেছে খেল। যে পাঁরচালনা 
করেছে, উরুগুয়ের কার্ডোলনোর বিরুদ্ধে, সে 
নাীক টাক৷ খেয়ে বোক। জুনিয়রকে মাচ জিততে 


দেয়ান। (3 


স্বরাজ ঘোষ £ ফুটবল হল পায়ে বল। 
কিন্তু ফুটবল খেলার সময় হগবলেরও প্রয়ো- 
জন হয়। সেটা কখনঃ গোলাঁকপারদের 
গোলরক্ষা। করার: সময়ই বেশী কাজে লাগে । 
আর অন্যান পাঁজসনের খেলোয়াড়দের বল 
'থেন ইন' করার সময়, গোলিপারদের বল 
গ্রিপং। হোল্ডিং, পাণ্চিং ও লিফটিং-এর 
ব্যাপারে দক্ষ হওয়ার জন) কতই না সাধন। 
করতে হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বল 
'থেএইঠ-এর ব্যাপারে খেলোয়াড়রা গুরুত্ব কম 
দেয়। যাঁদওবা গোলাকপার বল 'থে” 
করার বাংপারে গুরুত্ব দেয় ও অনুশীলন করে। 
কিন্তু অনা।ন) পাঁজজসনের খেলোয়াড়র। 'থেও। 
ইন'-এর মূলাবোধ না৷ বুঝে 'থেও। ইন'-এর 
সঠিক অনুশীলন কম করে। এর প্রধান 
কারণ, খেলার সময় 'থেএ-ইন' এর ফুটবল 
আইন অনুযায়ী কতকগুলো সুবিধ। দেওয়া 
আছে, সেগুলে। না জানায় জনা । আরেকটি 
মন্ত সুযোগ থেকে বাত হয়, সেটা_ হাতের 
জোর ব৷ অনুশীলন অভাবে লং অর্থাৎ দূরে 
থেন। করার অক্ষমতা । এবার সুযোগগুলে৷ 
কি তা সংক্ষেপে লিখাছি। কারণ আম যখন 
খেল৷ পারাশ্থাত নিয়ে বিশ্লেষণ করব তখন 
আরও সরল ও সাবিন্তারে বর্ণনা করব। 'থেএ 
ইন'-এর ব্যাপারে প্রথম সুযোগ দেওয়া আছে, 
এই সময় কোন খেলোয়াড় অফসাইড পঁজিসনে 
থাকলে অফসাইড হবে না। 'থে] ইন” থেকে 
সরাসার গোল হবেনা । বলকে স্পর্শ 
করতেই হবে। কাজেই 'থেও ইন' থেকে 
তাফসাইড পাঁজসনে সুট বা হেড করলে গোল 
হবে। আরেকটা সুযোগ হল-'থেন। ইন'-ফে 
বলে “ফেস অব গ্রেম' আর্থাৎ খেলার মুখ বা 
উৎস স্ছান। অনেক সময় সেই সুযোগ গ্রহণ 
করার জনয অনেক খেলোয়াড় চালাকি কয়ে 
'থেও ইন' করে নেয়। যেমন, সেপ্টার ঝা 
সুট করার ভান করে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের গায়ে 
বল মেরে 'থে] ইন' করে নেয়। এমন কি 
কনারেরও সুযোগ করে নেয়। জার যে 
খেলোয়াড “থেএ। ইন' করবে সে অম্পূর্ণ মাঠ ও 
নিজের খেলোয়াড়দের দেখবার সুযোগ পাচ্ছে 
ও পুনরায় সংগঠন হওয়ার _ সুযোগ করে 
নিচ্ছে। তেমনই গোলাকপারের ব্যাপারেও 
'ফেস অফ দা গেম” কথাটি সবচেয়ে বেশী 
কাজে লাগে । যখন খেল। চলতে থাকে কোন 
খেলোয়াড় গোল[কিপারকে ব্যাক পাস করলে 
দর্শকগণ অজ্ঞানবশত নানারকম মন্তব্য বা 
বাঙ্গোন্ত করতে থাকে । তার জানেন না যে 
ওই ধরনের ব্যাক পাসের অর্থ কি, কোন 
উদ্দেশো গোলারুপারকে ব্যাক পাস দেওয়া 


কি করে ফুটবলার হওয়৷ যায় 


হয়ে থাকে । এবার জেনে রাখ যে গোল- 
গিপারই হোল খেলোয়াড়-সংসারের মধামশি। 
তার'কাজ খেলাকে সবচেয়ে বেশী বোঝ৷ ও 
প্রাত আক্ুয়ণের সময় নির্ভুল [িচার কয়ে 
প্রতিআকুমণের উদ্দেশ্যে বলকে খেলোয়াড় 
বা নির্দিষ্ট দ্থানে থে] ঝা কিক করে পাঠান ॥ 
এক একটি প্রাতআক্রমণে বিপক্ষ দলের 
বিপর্যয় নেমে আসে । আবার খেলার সময় 
খেলোয়াড়রা বেসামাল বা ভুল বোঝাবুঁঝর 
ফলে দিশেহারা হয়ে যায়। তখন আবার 
সুসংবন্ধ হওয়ায় উদ্দেশ্যে বলকে গোল- 
কিপারের কাছে ব্যাক পাস দেয়। কারণ 
বলকে নিজেদের কাছ থেকে হাতছাড়৷ 
করে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের কবলে বল 
তুলে দেয় না। অনেক সময় আবার এমন 
অবস্থা হয় যে আরুমণ হানবার উদ্দেশে 
বলকে গোলমুখে বাড়ানো কোন কার্যকরী ফল 
অথবা গোল হবায় সপ্তাবন৷ নেই ভেবে। 
আবার খেলাটাকে উদ্দেশ)মূলক করার জন্য 
বলকে একেবারে ব্যাক গাস কয়ে গোলফিপা- 
রের হাতে তুলে দিতে হয়। কাজেই একজন 
গোলাঁকপারকে “টোটাল ফুটবলার' বলা হয়। 
কারণ তার সর্বাবভাগের খেলা পারাস্থাত 
সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ও আভজ্ঞতা থাক৷ 
দ্নয়কার। 

" একজন আদর্শ গোলকিপার হতে হলে 
আথলেটিক্স ফিটনেসের প্রয়োজনো "্প্রিণ্টার, 
হাই, লং, হপ-স্টেপ এাও জ্যাম্প, পোলভল্ট, 


জ্যাভোলন থে, ডিসকাস থেো ইত্যাদি 
বিষয়ে বাস্তব আভজ্ঞতা থাকা দরকায়। 
কাজেই এই সমস্ত গুণের আধকারী হলে গোল- 
কিপার নিশ্চয়ই সুস্থ্য ও সুদেহণ হবে। 

আমি আমার প্রবন্ধের গোড়ার দিকে 
'লিখোছলাম, বর্তমানে যারা দুল ও যাদের 
দৌড়ঝাপ করে খেলার ক্ষমত৷ নেই তায়াই 
গোলকিপার পাঁজসন বেছে নেয়। আর 
আমার নজরে আসছে, "দের গোল লাইনে 
দাড়িয়ে শুধু হোল্ডিং, গ্রপং ও মাঝে মাঝে 
ডাইভ ছাড়া আর কিছু ধরার ক্ষমতা নেই। 
এতে নিশ্চয়ই বোঝায় না যে যায়৷ সবল বা 
যাদের তাৎক্ষাণক আউটিং। িকভািং, ড্যাস, 
পান, ফিস্ট ইত্যাদ আছে তাদের মম্বন্ধে 
উল্লেখ কয়েছি। শিক্ষার দুটি দিক থাকে। 
'প্রথমট। তুটিগুলি ধাঁরয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়টি 
হল তার সংশোধন ও সংযোজন । যেখানে 
প্রত্যক্ষভাবে চোখে আঙুল দিয়ে ভাবষাতে 
দেখাবার ব্যবস্থা নেই, , সেখানেই উদাহরণ 
বা উপম। অর্থাং ইতিহাস তুলে ধরতে হয়। 
এটাই হল নিয়ম সম্মত ও বৈজ্ঞানক প্রথায় 
শিক্ষাদান । তা না হলে শিক্ষার্থীয়। [বিশেষত 
প্রাথামক শিক্ষার্থীরা বশ্থাস নয়নে কাজ কয়বে 
না। 

আমি [লিখা তাদেরই উন্দেশ্যে_ যারা 
প্রথম জীবন থেকে বৈজ্ঞানক পদ্ধীততে খেলা 
শিখতে চায়। যারা জেনে গেছে বা আমার 
লেখা মত যাদের গ্রহণ করায় ইচ্ছা নেই তাদের 
জনা নয়। ভানেক কথা, অনেক প্রশ্ন আমার 
কানে আসে, তাই বলে ত' নিয়ম ও সতোয় 
পথ থেকে সরে যাওয়াটা ঠিক নয়। কারণ 
আমি বহু অর্থ বায়ে, বহু সফল আভজ্ঞতায় ও 
বিশ্বের সেরা দুই ক্রীড়া সংস্থা পারচালত 
কোচিং পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছি । 
আর.কখন এই লেখা ধরোছি? যখন জাতীয় 
ফুটবলের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। 

এই সংখায় ভিসকাস থে-এর একট। 
ছবি দেওয়া হল। ছবি দেখে নিশ্চয়ই মনে 
হবে যে গোলাকপার বল ছু'ড়ে দিচ্ছে । জার 
ছবির নায়কের চেহারাট। ভাল করে দেখবে। 
সাধন৷ করলে তোমরাও হতে পারবে । 

(চলবে ) 


দিললিতে 'পরিবতন” ও 
“খেলার আসর" পেতে হলে! 
ইনটারন্যাশানাল বুক স্টোর, 
চিত্তরঞ্জন পার্ক 
স্টোর এবং গোল মার্কেটে 
কিতাব ঘরে খোঁজ নিন। কিংব 
বলে রাখুন হকারকে । 
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6) খেলার আসর ১৮ 


ইঞ্টবেঙ্গল কেন শিল্ড পেল ন৷ 


স্টাফ রিপোর্টারঃ আগস্টের শেষ সপ্তাহে তখন আই এফ এ 
শিল্ডের ব্াস্টার ছিগের মাচগুল হাচ্ছিল জেলায় জেলায় । সেই, 
সময় দিন দশেকের মধো পর পর দু'খানি, জরুরী ব্যান্তগত চিঠি পেয়ে- 
ছিলাম ভন রাজোর এমনই একজন ব্যান্তত্বের কাছ থেকে, যান 
এদেশের বাভন্ন বড় বড় ফুটবল গ্রাতযোগিতায় বিশেষ যক্তবান থাকেন 
কখনো রেফার বা কোচের ভূঁমকায়। ভদ্রলোক দেশের হয়েও বহুবার 
বিদেশের মাটিতে দাপয়েছেন নান প্রাতিযোগতায়। 

পাটনা-কলকাতা ও শ্রীনগর পর পর এই তিনবার জাতীয় ফুটবলের 
আসরেই ফুটবল সম্পকাঁয় যাবতীয় আলাপে তার জঙ্গে হদ/তা গভীর 
হয়োছিল মূলত দু'টি কারণে একমত) হয়ে । এক $ গোট। ভারতের 
ফুটবল বলতে বাংলাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। দুই ঃ বাঙালীরাই 
যথার্থ ফুটবলের সমঝদার । 

ওই সময় ভদ্রলোক এও আচ দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে কলকাতার 
কোনো বড় ক্লাবে কোচিং-এর দা়ত্ব-ভার নেবার তার বড়ই আশা।। 

উনআশর আই এফ এ [শল্ডের একদম গোড়ার অবস্থাতেই তার 
কাছ থেকে নয় দিনে দু'টি চিঠি পেয়েছিলাম এই বন্তব্য যে, তিনি এবার 
কলকাতায় আসতে আগ্রহী। প্রাইমারী এন্টি হিসেবে একটি 
বিজ্ঞাপনের কাটিং পাঠিয়োছিলেন এবং মতামত চেয়েছিলেন। ওই 
বিজ্ঞাপনটি দেশের প্রায় সব ইংরাজি দৈনিকে ফলাও করে প্রচার 
হয়োছিল এইভাবে £” 
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এরপর তিনি কোনো। বিশেষ কারণে কলকাতায় এলেন। আই 
এফ এ [শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনাল পন্ত মব খেলা 
দেখলেন এবং শুনলেন ইস্টবেঙ্গলের জটিল রাজনৈতিক আবর্তে কথ। । 
[িশেষ করে কোচ আরুণ ঘোষকে অকেজে। করে দেবার বিষয়টাতে 
তার মতে আঁভিজ্ ব্যান্তর বিবেক প্রচণ্ড কারে মুখর হল আই 
এফ এ শিল্ডের ফাইনাল প্রাতাযোগিতার দিন রাতে । 


কলকাতায় কোঁচং দায়িত্ব নিয়ে আসার পাঁরকপ্পনা সব তান 
বরবাদ করে দিলেন। ভদ্রলোকের বর্তমান চাকার ইত]াঁদ বিষয়ের 
জন। নাম ধাম বললাম না।  * 

'্দাল্ল উড়ে যাবার আগে টোৌলফোনে তার শেষ কথ। শুনোছলাম 
"শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলৈর এতো করুণ 
অবস্থা হবে ভাবতেই পারনি । শুনোছিলাম এবং ডুরাও বা রোভাসে 
দেখোঁছও দুই প্রধান মুখোমুখি হলে মোহনবাগান বরাবর. কুঁকড়ে যায় 
লাল-হলুদ জামার সামনে । অথচ এবারে মোহনবাগান নাকাল করে 
ছাড়লো ইস্টবেঙ্গলকে পুরো, নববুই শানটই অদ্ভুত ভাল ফুটবল 
খেলে ।” 

কেন এমন হল? দু'বছর লিগ ও শি্ডের লড়াই-এ মোহনবাগান 
সাফলা পেল । ইস্টবেঙ্গল মাঁরয়া হয়ে এবারেও গোটা ভারতের প্রায় 
সব ফুটবলস্টার জড়ো। .করেও সাফলা পেল ন। কারা দায়ী £ হরাজন্দর, 
সাবিবর আল বা দেবরাজর। বাজে প্লেয়ায় বছর শেষে একথা এখন 
একজনও উচ্চারণে সাহস পাবেন না। লিগের ম্যাচে ড্র হলেও 
আঁধকাংশ সময়টাতেই ইস্টবেঙ্গলের দাপট ছিল। কিন্তু শিল্ড ফাই- 
নালে তাদের অংগ্ছা দ্লাঁড়য়োছল প্রায় লিগের মাঝের কের দলগুলর 
শান্তর মত। বহু সুযোগ পেয়েও মোহনবাগান বোশ গোল পায়নি 
নিছকই মন্দ ভাগোর জন্য. পাওয়। সুযোগগুলে৷ কাজে লাগাতে 
পারলে মোহনবাগান সোঁদন অবশাই প৮ গোলের রেকর্ডটিকেও ম্লান 
করে দত্ত পারতে৷ । 

আসলে ইস্টবেঙ্গল দলটির 'িগ ম্যাচের গোড়াতেই গলদ ছিল বহু 
তারক৷ নিয়ে । কোচ অরুণ ঘোষকে ঘন ঘন বিব্রত হতে হয়েছে দলের 
প্রথম এগারঞজন ঠিক করার বিষয়ে। তার উপর দল গড়ার ব্যাপারে 
কর্মকর্তাদের বাজে খবরদার ছিল মন্ত বাধা. 

ক্লাবের দুরবস্থা সম্পর্কে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম সংবাদ ছাপা হল 
বাইয়ের তিন প্লেয়ার বনাম স্থানীয় গ্রেয়ারদের সাপে-নেউলে সম্পর্কের 


নানা কথা ফাস করে।. তাতেই কিছু কর্মকর্ত। আক্লোশে উন্মন্ত হয়ে 
উঠোছলেন। 

ওই খবরটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কর্মকর্তারা জেদ ধরে 
বসলেন। তার! প্রান্তন খেলোয়াড় পিট্রার থঙ্গরাজের উপ্র দলের 
সাময়িক দায়িত্বভার দিয়ে সদস্য সমর্থকদের মনকে চাঙ্গা করতে 
চাইলেন। কিস্তু তাতে কাজ হয় কি করে? হরজন্দর, মনাজতরা 
সারা লিগে দু'একটা ম্যাচে খেলে শিল্ড ফাইনালে বাজীমাত.করবে__ 
এমন উদ্ভট পারকপ্পন। ধোপে টি'কলো না । এদিকে গতবছর এবং 

- এবছরেও কোচ প্রদীপ ব্যানার্জর তদারকিতে মোহনবাগান ফৌজ 

একদম টগবগে হয়েছিল। 

ফলে ্ানীয় প্রেয়ারদের ছাড়া তিন পাঞ্জাবী প্লেয়ার দিয়েই সাফল/ 
আসবে_এমন একগুয়েমীর ফল 'বুমেরাং" হয়ে দেখা দিল ফাইনাল 
খেলাটিতে 

কয়েকজন করাব্যান্তর় জেদের ফলেই গোটা ইস্টবেঙ্গল দলটিতে 
জণাঁকয়ে বসল এক নিশ্চিন্ত ভাবষত এবং প্র১ও নাক্রুয়তার ছায়া। 

ফাইনালের আগের দিন কোচ ঘঙ্গরা্জ বলেছিলেন, “টিমের যা 
অবস্থা তাতে এখন কিছু আর করা সন্তব নয়। প্রেয়ারয়া সবাই ভাল 
ফুটবল খেলে এবং বোঝে ।. নতুন করে শেখাবার তো প্রশ্নই নেই। 
এই ম্যাচিও প্লেয়ারদের জন্য প্রয়োজন লড়াই-এর মেজাজ তোর 
করা। কিন্তু দলের অনেকেই ভুগাছল নানা আস্থিরতায়।. বিশেষ 
করে আগামীকাল কে কে খেলবে এই বিষয়টাতে। আম নিজেও 
জানিন। কার৷ প্রথম এগারজন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। ক্লাবকে 
বরাবরই ভালবাসি এবং সেই টানেই দাঁয়ত্ব ভার কীধে নিয়োছি। কিস 
তেমন কিছু করার ফি আছে খু'জে পাইনা। বিশ্রী একট৷ থমথমে 
অবস্থায় আছ।' 

সেই সন্ধায় সাবিবর এবং পরে আয়ো কয়েকজন ইস্টবেঙ্গল 


খেল শেষে ইস্টবেঙ্গলের পরেশ সাহ। ও 
অন। কয়েকজন/আরুণ মুখা্জ 


খেলোয়াড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম ॥- আগের বড় খেলার জন্য 
যেমন স্বভাঁবক টেনশনে থাকে সবাই, তেমন কোনে। তাবস্ার ছাপই 
খু'জে পাওয়া যায়ান কারো চোখে মুখে । সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় সাব্বির 
সকালে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করেছিল । কিন্তু ও জানতো না পরদিন 
দলে ঠাই পাবে কনা । ওর মত অনেকেই এই অবস্থায় ছিল। 
ফলে প্লেয়াররা মানাঁসকভাবে তোর হতে পারেনি । 

অথচ সোনফ।ইনালে দাঁক্ষণ কোরিয়ার 'বরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল তানেক 
ভালো লড়াই 'দিয়েছিল। সদসা-সমর্থকর৷ রণীন দ্ৃপ্নে বিভোর ছিলেন 
যে এইভাবে খেললে মোহনবাগানকে অতি সহজেই হারিয়ে শিল্ড 
আবার কেড়ে নেওয়। যাবে। 

বোধকাঁর ওইসব মেজাজী কর্সকর্ারাও এই ধারণায় একাত্ম হয়ে- 
ছিলেন এবং গ্রতোকেই নিজের নিজের আন বাইরের প্রেয়ার খোঁলয়ে 
সুযোগের ব্যবহারে তৈয়ি হলেন। 

শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের হার কোন আগোরবের নয়। সাতাশ 
বছয়ের শিজ্ড ইতিহাসে দুই প্রবল গ্রাতপক্ষেরই জয়-পরাজয়ের নানা 
ঘটন। ইতিমধ্যে ঘটেছে যা কখনো কার্ড রা সময়ে বেদনার ছিল 
প্রগু ভাল লড়াই দিয়েও হেরে যাওয়ায় । 

কিন্তু উনআশর শিল্ড ফাইনালের খেলাটায় মোহনবাগান যেভাবে 
বেসামাল অবস্থায় ফেলেছিল ইস্টবেঙ্গলকে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক 
ইস্টবেঙ্গলৈর উনষাট বছরের গৌরবোজ্জল সের ভূমিকায় চরমতম 
গ্রানির আচড় । 

গত দু'বছরে মোহনবাগান এক টানা জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গলের 
বিরুদ্ধে । পেলের দলকে রুখে দেবার পরেই তাদের জয়ের ক্ষুধা 
তীব্রতর হয় এবুং, একবার মাত্র ধাক্কা খেয়োছিল গত বছরভ.রাণ্ড ফাইনালে 


এখন এই ১০০০ টাকা 
চারি যাবার সহ্ডাবনাই নেই! 


০১ চান হতে হখ0/ধাকরংগও রোজ সত 000000 


২০০ 
নান ঈ জী বান জী বিন বরা লিউ সুর 
সস পম 


ঠ,ফলকবা সোল) 
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স্টেট বযান্কের নতুন 
১০০০/- টাকার 
ট্ররভেলাস চেক! 


এছাড়াও ৫০/-, ১০০/- ও ৫০০|- টাকার নিদিষ্ট সংখ্যায় 
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইওিয়ার এবং তার সহযোগী বাঙ্কের 
৭৩০০১ এর বেশী অফিসে পাওয়া যায়। 
৬ এটি ইন্্া এবং নগদ করার জন্ঠ কোনো বাডতি খরচা লাগে না। 
৬ যদি এটি হারিয়ে বা চুরি যায় তাহলে যে অফিস এটি ইস্থা করেছে 
সেখান থেকে টাক! ফেরত পাবার জন্যে পাবেন মানি-বাক গারাণ্টী। 
গজ নগদ করানো খুবই সহজ : এটি ভাঙ্গানে!র সময় কোনো 
পরিচয় পত্রের দরকার লাগে ন!। 
৬ এটি ভাঙ্গনে।র জন্য কোনো সময়-সীমা নির্দিষ্ট করা! নেই। 
৬ সারা ভারতে ২৫,০০০ এর বেশী স্থানে (আউটলেটে) 
এটি নগদ করা! যায়। 


স্টেট বাস্ক ট্যাভেলার্স চেক 
যে টাকা আপনার হারাবেও লা, 
চুরিও যাবে না। 


| ০০ 


58-49398. 


আসুন,একসাথে এগোই! . সব মেখ্রেপালটান নগরার ও শহ্রাঞ্চলের আমাদের শাখাগলতে রাজা জন্ম-শত-ব্ষ 


স়স্তীর কুপন পাবেন । 


ভুবুরী £ পথবীতে এমন একটা সময় 
ছিল যখন ধনীদের মাপকাঠি বিচার হত 
ক্রীতদাস নিয়োগের ভান্ততে ৷ যার যত বেশী 
ব্ঁতদাস থাকত, ধনী সমাজে তিনি প্রধান 
[বিবেচিত হতেন। সে যুগের ধনী সম্প্রদায় 
কখনও কখনও আবার জশকজমক সহকারে 
বিড়ালের বয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে চাইতেন 
তাদের পয়সায় ছাতা শড়ছে। কিশোর 
উপন্যাসে গড়োছ রাবনসন কুশে। জাহাজ 
ভরাডুবির কবলে পড়ে হঠাৎ একট। দ্বীপে 
আশ্রয় নিয়ে সেখানকার সগ্রাট বনে গিয়োছুল। 
বাচার তাগিদে সে ভরাডাব জাহাজ থেকে 
দিনের পর দন সাতরে রসদ জোগাড় করে 
এনোছিল। দ্বীপের পশুপঞ্গণী, জানোয়ারদের 
সঙ্গে মিতালি পাঁতয়ে পশুপালন শিখোছল। 
গাছ-গাছড়া। ফল-মূল নিয়ে নাড়াচাড়। করতে 
করতে উদ্ভিদতত্ব আয়ন্ত করোছল । এমনাঁক 
দ্বীপের সমাট হয়েও নিঃসঙ্গ জীবন তার 
কাছে আভশাপ মনে হয়োছিল। মানুষ যে 
সামাঁজক জীব এবং সমাজ ছাড়া যেসে 
বাচতে পারে না-এটাই তাকে দনের পর 
দিন গাগল করে তুলোছল । তাই নরঘ।তক- 
দের হাত থেকে সে একজনকে ঝাচয়ে তাকে 
তার সঙ্গী ঝ ক্রীতদাস করল। : নাম ফ্রাইডে । 
আদম আঁধবাসী ফ্রাইডে না জানত ভাষা, না 
ছিল তার ভদ্রোচত শিক্ষা-দীঞ্গা। সুতরাং 
তাকে মানুষ করার চিন্তায় নতুন উদামে কুশো। 
বেশ কিছু সময় কাটাল জনমানবশূন। সেই 
স্বীপে। কন্তু তারও [কিছুকাল পরে তারা 
দুজনেই হাপয়ে উঠল। মানুষের সমাজে 
মেশার নেশ। তাদের গাগল করে তুললো । 
স্বাপের পাশ দিয়ে দূরদগন্জে জাহাজেয় মাতুল 
দেখলেই 'হেলপ-হেলপ' শব্দের ঝঙ্কার তুলে 
আকাশ বাতাস কীপিয়ে চিৎকার তুলত, 'কিম্ব। 
গগনভেদী শব্দের আওয়াজ তুলে নানান রকম 
নিশানা বা গতাকা। নিয়ে দ্বীপের কুলে কুলে 
দৌড়ে জাহাজের দৃষ্টি আর্কষণের চেষ্ট। করত । 
দিনের পর দিন মাসের পর মাস + এমনাক 
বছরের পর বছর তারা ক্রমাগত ব্যাকুলভাবে 
চেষ্ট। চালাতে চালাতে হঠাৎ একাঁদন. সফল 
হল। অর্থ ?কন৷ তাদের কুলে জাহাজ এসে 
ভিড়ল।' তার৷ মনুষ। সমাজে ফিরে যাওয়ার 
সুযোগ,পেল। মানুষের সঙ্গে মেশার টানটা 
এমনই গ্রকট হয়ে দাঁড়যোছল যে সাম্রাজ্য 
ছেড়ে তার মানুষের সমাজে ফিরে এসে হাপ 
ছেড়ে বাচল। 

কলকাতার সাতারের সমাজে নির্বাসত 
জীবনের গ্রান উপলান্ধ করে হাঁপয়ে উঠেছে 
এমন একটি সংস্থ। যার অবস্থা ঠিক রবিনসন 


কুশোর মতন। তার সহচরী ফ্রাইডেকে নিয়ে 
বেশ কিছুকাল হেসে খেলে .দন কাটিয়েও সে 
সমাজের নিঃসঙ্গতা ফাটিয়ে উঠতে থারছে না) 
বাচার তাগদে সে ক্রমাগত সমাপ বা গোষ্ঠী 
খু'জে বেড়াচ্ছে । বছরে একবার জখকজমক 


সহকারে বিড়ালের বিয়ে দিয়েও সে যেন হালে 


পান পাচ্ছে না । কেবল হাতছান 'দিয়ে ডাকছে 
আর ঝাকুল হয়ে বলছে ভেড়া তোমার তরী 
আমার ঘাটে । সপ্তবত রাবনসন কুশোর মতন 
একথেয়োম জীবন থেকে পারত্রাণ পাওয়ার 
লোভে সে আকুলি 1বিকুলি করে যাচ্ছে মস্ত 
উপায় খু'জতে। 

নির্ঝ1সত জীবন আতবাহত করতে গিয়ে 
সে অনেক কিছু শিখেছে_অনেফ আঁভজ্দরতা 
।সগ্চয় করেছে_আনেক কিছু দেওয়ার প্রুতিশ্রীত 
দিয়ে চলেছে_কিস্তু ঘাটে তরী ভিড়ছে না। 
পাঁকাল মাছের মতন কেবলই পিছলে যাচ্ছে 
যাকেই আপন করার চেষ্টা করছে। 

শুনেছি ক্রিকেট খেলার সময় পৃথিবীর 
কোন কোন দেশের সমর্থকরা ধ্যাটধারীদের 
চোখে আয়না ফেলে চোখ ধণাধয়ে দেওয়ার 


ফাকর করে। সাতারের জানায় আয়না 
নিয়ে ঘুরছে এমন একটা লোক যার উদ্দেশ 
প্রাতিচ্ছাবর রুগটা 1বকৃত করা। ভাবশ্য 
আজকাল দেশী কাচে বিকৃত রূপটাই আগে 
ধর পড়ে। আর সেই র্পটা আরও বিকৃত 
বা কুৎাসত হয়ে ফুটে . উঠে যাঁদ কা6ট। একে- 
বারে গোজা 'মান্তীরর তোর হয় । 

বর্তমানে কলকাতার পাতারের আ।'ঙনায় 
রাজা সীতার সংস্থার অবস্থা সেই জাহাজ 
ভরাড়ীবর ঠতন। রাজোর সমস্ত ক্ষমত। 
সভাপাতর কাছে বর্তেছে। রাঁধনসন কুশের 
মতন ওই সংস্থা তিলে (তিলে উরাডুব জাহাজ 
থেকে রসদ ও সপ্তার য়ে এসে কুলে ঘর 
বেধেছে । এখন দল ভাগাভাগির, পাল। 
চলছে । কাউকে রাজ। বানিয়ে দেওয়া, কাউকে 
[সিলেকশন পাইয়ে দেওয়া, আম নয়তে। 
কাউকে হীতয়ার ব্েসার দেওয়ার প্রলোডন 
দৌথয়ে দলে টানার চেষ্টা চলছে । নাগতলা- 
বাশতলা, আমতলা-জামতলা, নামক বিদঘুটে 
নানান মনগড়া সাতার সংঘের সংখার সঙ্গে 
তাদের [িতালির সম্পর্ক আছে এই বা 
রটিয়ে লোকচক্ষে প্রমাণ করতে চাইছে 
কগকাতার সাতার সমাজে তারা একা নয়, 
অনেকেই তাদের সঙ্গে আছে। কিন 
কলকাতার সাতারু মহল ভোলোনি ভূগালের 
মত জাতীয় সীতারেয় অধিবেশনে আসাম ও 
ন্িপুরার প্রাতানীধরা কার৷ ই জাতীয় পধায়ে 
মিথার' উপর নির্ভর করে ওই ধাগ্লাঝাজীর 
জোরে অনান্য রাজ্োর ব প্রতিষ্ঠানের চোখে 
ধুলো দেওয়ার চেষ্ট। হলেও কলকাতার দ্থায়ী 
ঝাঁসন্দার কলকাতার সাতার সমাজকে ধেণক। 
দিতে পারৌন। তারা কার প্ররোচনায় এবং 
কি উদ্দেশ্যে রাতারাতি তাদের মাগারকত্ব 
বিসর্জন দয়ে ভোল পাণ্টে ফেলল তার জবাব 
একমান্র কলকাতার সাতারের সেই ব্রগবালই 
দিতে পারে। কারণ সে আঙ্গ নিশ্চত 
উপলান্ধ করছে কলকাতার সাঁতার সমাজে 
নিজের আস্তন্ব বজায় রাখতে হলে স্থানীয় 
ক্লাবগুলর সম্থনই হবে বেডে থাকার একমাত্র 
হাতিয়ার। 


শু থেকে মার, বেশীর ভাগ সময় বল জামর - স্কোর 7. 


প্রথম টেঞ্টে জয়ের বাসনা অনুপস্থিত ছিল-২..২২ ১:৮৭ ৭1 নল 


বেশী রকমই মার খেলেন । কাঁপলের দত ৮৩ | হিলডিড ক বেট বে। কাঁপলাদের 
রানের মধ্যে ১৪টি বাউগ্ডার এবং 9৪টি বল | উড এল রি ডব/লউ বে। দেশ 
থেকে পাওয়া। কপিলের সেপ্ুর কর! | বর্ডার রান. আউট 

উীচত ছিল। কিন্তু অহেতুক উটু করে | হিউস ক বেঞ্ষট বো গো 
1হগসকে মারতে গিয়ে লং-এ হাস্টের হাতে | ইয়ালোগ ক বভূরবেন্র বে। দেশি 
ধরা পড়ে যান! হায়াউনোর ক বেঞ্কট.বে। দোশি 


বশগাল শর্মার গণ্তাশ রানের ইনিংসে | রাইট বে! দেক্ষটরাঘবন 
একট। বীধুনী ছিল হেটা তৃপ্তি দেয়। ভারত | ডাইমক এল নি ডবালউ বে। কাগলদেব ১৬. 


৪২৪ রান করে। হিগস ভারতের বিপক্ষে |হগ ক কাঁপলদেব বে৷ দোশি 
এক ইনিংসে সাত উইকেট পেয়ে [লগুওয্াল, | হার্ট ক 'কিরমানি বো দোশ 
চি বেনো এবং ডেভিডসনের সঙ্গে একই | হিগস অপরাজিত 


মাদ্রাজ থেকে আর অরবিন্দম 

এই নিয়ে পরপর দুবার টেস্টে জয়লাভ 
করার সব রকম সু'যাগ পেয়েও ভারত চা 
হল। এবং ত। সামানার জন্য একথাও বলা 
যায়। :ওভ/লে আমরা লক্ষা করোছি ভারতের 
জয়ের জনা ছিল এক আঁবচালত ও উদগ্ন 
বাসনা। সেখানে মাগ্রাজে অস্ট্রেলিয়ানদের 
বিপক্ষে ভারত সুযোগ হাতছাড়া করল শুধুমাত্র 
খুন খার।প-ফিল্ডিং-এর জনে যখন উইকেট- 
কিপার কিরমানি-. ছটি ক্যাগ তার গ্লাসের 


মধ দিয়ে গলালেন ॥ কিরমািকে ভারতের 
টেস্ট দলে 'ফারয়ে আন। হলেও খুব একট। সারিতে আসেন। আতা 
সুখিধে এদিক থেকে হয়ান। সবচেয়ে যা অস্ট্রোলয়। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই মোট, 


২ রানের সধে। গ্রাহাম উডকে হারালেও 1দনের উইকেট পতন £ ১1৮,২1৭, ৩।২৯৭, 
শেষে ৯৮ রান করে। পঞ্চম দিনের শুরু | ৪৩১৮, ৫1৩৩৯ ৬1৩৫২, 9৩৬৯, ৮৩৭৫, 
রি এম থেকেই মনে হয় খেলা ভ্রু হয়ে যাবে যাঁদ ন। | ৯৩৭৬ । 
'ভাবট। 'ছিলু পাঁড়াদায়ক। বিশেষ করে 'ফাল্ডং- ভারতকে সাহ।যা করোছল যখন দিলীপ কোন অঘটন ঘটে । সেই. অঘটনই ঘটতে ঝোলং£ কাঁগলদেব ২৫.৪-৩ ৯৮০২7 
এর সময় । আর এই প্রসঙ্গে যজুরবেন্্র দেশ ছটি উইকেট দখল করে অস্ট্রোলয়ার পারত । . কিরগানি হিলডচকে বেঞ্কটের | ঘাউাড় - ২০-৪-৪৯-০; যুবক [সং ৯-: 
সিং-এর কথা চলে আসে । উইকেটের কাছে খুব বড় হীনংসের সুযোগ নষ্ট করে দেন । বলে+ওঠা কাচ ফেলে দেন যখন তার 5৫ [২৯:০২ বেঞ্কউপলাঘণন  ৪৬-১৬-১০১-১) 
ফিহ্ডি-এ দক্ষ বলে কথিত যদুরবেভ্র অস্ট্রোলয়া ৩৯০ রান করে। নাই৷ স্পিন রান। কিন্তু বেকট বডাঃকে (৫০) গান। | দিলীপ দেশি ৪৩-৯০-১০৩৬ ॥ " 
ফরোয়ার্ড সর্ট লেগে এলান বারের ব্যাট থেকে বোলার দো জীবনের প্রথম টেস্টে অনবদা এরপরই যগুরবন্র কিম হিউসের বাট থেকে ভারতের প্রথম ইনিংস 
উঠে আস। সটটি ফেলে দেন । বর্ডার তখনও বোলিং করে ১০৩ রানে ছটি উইকেট এক ওঠ বল ধরার পর এক প্র5গ আবেদন ] গাড়াসফর ক উড যো হগ 
কোন রাদ করতে গারেনীন। ওই সময় কাঁপল ইনিংসে দখল করলেন । দো?শর বয়স এখন করেন। কিন্তু আম্পায়াররা আবেদন গ্রাহ। | চৌহান.ক রাইট বে হিগস 
বল করাহলেন। এরপর বর্ডার [পটিয়ে শুধু ৩২। দোশিকে দীন বিষেণ সিং বেদীর করেনান। এরপর যজুঃবেন্দর সর্ট লেগে | ফিরমাঁন ক বর্ডার বে। হগ- 
১৬০. রান করেন তাই নয়, খেলার চেহারাও ছায়ার আড়ালে কাটাতে হয়েছে । দাড়ান অবস্থায় [হিউসের সুইপ থেকে আসা | বিশ্বনাথ ক হিউস বে হিগস' 
ওই সঙ্গে গাণ্টে গেল । কারণ এয় আগেই তবে এসব্বেও অস্ট্রোলয়া অবশাই ভাল বলটিকে নাকে লাগান। দেশি বোলার | বেঙ্গসরকর ক হোয়াউগোর বো হগস' 
কপিলের বলে গলিতে দু্াস্ত কাচ নিয়ে রকম রান করে। ভারতের পক্ষে প্রথম দিকে ছিলেন ওই সময়। য্গুরবেন্দ্র খেলায় আর || ইয়াসগাল শা এল বি ডবাঁলউ বো হিগস $২ 
বেস্ষটরাঘখন হিলাঁডচকে ইনিংসের শুরুতেই মাথা ঠা৩। করে খেল। ছাড়া উপায় ছিল না। অংশগ্রহণ করেননি । হিলডি5 ৫০ রান করে | যুব সিং ক রাইট বে ইয়ালোপ ৯৫, 
ফাওয়ে দিয়েছেন। গ্রাহাম উড (৩৩) এরপর দ্বিতীয় দিনের শেষে চৌহানকে হা1রয়ে ভারত বিশ্বনাথের হাতে ক্যাচ আউট হওয়। থেকে | কাপলদেব ক হাস্ট' বে। হিগস ৮৩, 
দোঁশর বলে এল বি ডর্িউ হয়ে যান । কিন্তু এক উইকেটে ৮২ রান করল। গাভাসকরের অবাহতি পেলেও একটু পরেই ৫৫ রান করে | কার়সন ঘাউাড় অপরাজিত ২৩ 
এরপর যখন ভারত তীয় উইকেট পায় তখন সঙ্গে নৈশ গ্রহরীর ভুমিকা নিয়ে সৈয়দ? দোশির বলে এল বি ডারউ হন। ইয়ালপ | বেঞ্ষটবাথবন এল বি ডবালউ বো হগস :৪ 
আধনায়ক কিম হিউগ ও এলান বর্ডার জুটি কিরমানি খোগ দেন। তৃতীয় দিনের শুরুতেই এসেই কোন রান করার আগে যান আউট হন |গোশি ক হগ বো1হগস 
২২০ রান যোগ করায় রেক হয়ে গেল ভারত মু্ঠলে পড়ে যায় যখন গাভাসকর (৫০) সট্ লেগ থেকে বেঙ্গসরকরের অতার্কিতে ছোড়া আতা 
একটা হিউপ নিজে শুধু সেঠুরি করেননি, সফলের দিকে আউট হলেন। প্রসঙ্গত বলে। দো'শি বোলার ছিঞেন। রান ৪. হা 
সঙ্গী খেলোয়াড় বর্ডারকে পিবানে। উৎসাহিত মাদ্রুজে এটাই গাভাসকরের টেস্টে সবচেয়ে উইকেটে ১২৭। জয়ের একটা সস্ভাবনা দেখা উইকেট গন :১//০, ২৬৯) ৩।১২২) 
করেছেন স্ট্েকের সাহাযো রান নিতে । ওই - বেশী রান। কিরমানির সঙ্গে বিশ্বনাথ যোগ যাচ্ছে । কিন্তু ভারতের গাড়মাঁস শুরু হয় 81২২১) ৫২৪০১1৮%) থা৩৭৯। ০১৪ 
সময় অবশ ঝোলিং-এর মান ছিল মাঝারী দিলেও এক বাত ধরনের খেল। শুরু হয়। তখন থেকেই। বিরমানি হিউসকে ফেলে ৯৫৭ ৮৫১] এ 
রকমেয় এবং বলা যায় বিশেষ ধার হল না। যেমন খুব খারাপ, ভাল এবং সুন্দয়ের দেন। ওয়াটমোর দেশির বলে চোঁহা'নর বোলিং ৮ হগ ২২-১:৪৫-২; হাস্ট 
কপিল এবং ঘাট্টীড় দু্গনেই এত খারাপ বল সংমিশ্রণে ঝাটসমগানরা স্ট্রোক নিতে থাকেন। হাতে ক্যাচ আউট হলেও কাঁপল পয়েপ্টে ২৮৮:৩১:৩এ ইন টু সস 
করোছুলেন যে কিছুক্ষণের মধেই [হউস আর শুঃস্টীলয়ার আর্সবীপ্পনার [জম হিগস দাঁড়ানো অবস্থায় রাইটের কাচ ফেলেন র্‌ ঠ 6৫-9. 
বর্ডার বোলারদের মাথায় গড়ে বসেন-॥ আঁধ- বিশ্বনাথকে বারংবার ঠকান। বিশবনাথকে মধযাহ ভোজের গর বেঞ্ষট অবশ রাইটকে | 'হগস ৪১-০-৯২-১৪৩-৭। বার - ১৪৭ 
নায়ক সুনীল গাডাসকর ভারতের নতুন ল্পিনার আ/ঝে মাঝে আনকোরা ঝাটসমঃনের মতন বোল্ড আউট করার পর গাভাসকর গাঁজিতে |০০-০+ সিলালাগ ৪১২১ 
গুটি বেকটরাঘবন ও দিলীপ দেশকে ভাল হিগসের দিকে তাকাতে হয়েছে ॥  কিরমানি ডাইমকের তোলা ক0১ যেলেন। বেক্ষট]" অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস 
করে কাজে লাগাতে কিছুট। 'দ্ধগ্র্ত হলেন । -সেখানে 'কিছুট। বেশী আস্থার সঙ্গে খেলে ৫৭ অবশা গ্ষাতগ্রণ স্বরুপ হিউসকে এগ. বি ] হিলাডিচ এল বি ডাবালউ বো দোশি. ৫৫ 
অস্ট্োলয়। প্রথম দিনে দুই উইকেটে ২৪৪ রান কয়ে আউট হন। তার বাউগ্ারিয় ডারউ করেন। ভাইমক আবার অবাহাত | উ৬ ক চৌহান বে কাঁপল 
রান তোলে। দ্বিতীয় দিন ভাগ। সংখা ছিল ছটি। তু দিলীপ বেঙ্গসরকর পান। শেষ পর্যন্ত ডইমক ও রডানি হত | ধর্ডার বে। বেঞ্ষটরাঘবন 
ক" নর 1 যোগ দিলে খেলার নখে গতি ও প্রাণের আরও এক ঘণ্টা খেলার পর গাভাসকর [তায় | ছিউস এল বি ডবালিউ বো। বেঞ্ষট 
সম্ভার হয়। ভারতীয় ঝাটিং ওই সঙ্গে তার নতুন বল নিয়ে খেলা শুরু করেন। ইয়ালোপ রান আউট 
আত্মপ্রত্যয়ের মধো ফিরে আসে । বেঙ্গসয়কর কিনতু কোন লাভ হয়না। চ। পানের ] হোয়াটমার ক চৌহান বো গোঁ 
টে ৭৭টি বলে ৬৫ রান করেন। এক ঘণ্টা আগে আলোর অভাব ও পরে প্রবল | সাইট বে৷ বেঞ্ষটয়াঘবন 
'র বলে ইয়ালগ সর্ট লেগে বৃষ্টি খেলার পরিসমাপ্ত ঘটায়। ডাইমক অপরাজিত 
বেঙ্গঘরকরের তোল কাট. ফেলে দেন। 22 হগ অপরাজিত 
|] অব্যাহতি পাওয়ার গর বেঙ্গসঃকর খুব ভাল 
খেললেও তার ইনিংসের পরিসমাপ্ত হয় কিছু 
হটকারি ঝাটিং-এর জনা। হিগসের এক 
ওভারে বেঙ্গমরকর ১৪ রান (একটি ওভার 
বাউগ্ডার সমেত ॥এরপর বলকে আকাশে 
পাঠান ॥ ওয়াউমোর পে দীড়িয়ে ক্যাটি 
অবশ্য সহজেই ধরেন । তৃতীয় দিনের শেষে খাউাড় ১৭.৪-৮-২৩-০; দোশি:৪২-১৫- 
ভারত ৬ উইকেটে ৩০২ রান তোলে । 4 ৬৪-২+ বেক্ষটরাঘবন ৪৫-১০-৭৭-৩। 
চতুথ দিনটি অবশাই কপিলের ছিল৷ শর খেলা অমীমাংসিত 


অবাক করেছে, তা হল দয় করার বাসনাই 
ছিল তনুপা স্থিত । 
খেলার মধে৷ ভারতীয় দলের চিলেণালা 


এলান বডার, 


মোট (৭ উইকেট) ২১২. 

উইফেট পতন £ ১২, ২।১০৩, ৩।/১২৩, 
৪1১২৭, ৫১৪৬, ৬১৫৬, ৭/১৭৫। 

ঝোলং£  কপিলদেব ৯-২-৩০-১ 


ছু 
চি 
ঢু 
গু 


স্পিনার দিলীপ দেশি 


কাপলের দুত ৮৩-ঝনের মধ্যে ১9টি ঝ।উগ্ডার 


যুর্বেন্্র ও বিলাতী 


হেলমেট 


মাদ্রাজ থেকে রাঁয়ান অমলরাজ £ 


বাঁশ পাউগু-স্টালং দিয়ে যজুবেন্্র একটি 
ডানকান হেলমেট এনোছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। 
শেষ প্ন্ত হেলমেটও তাকে বাচাতে পারোনি । 
আসলে হেলমেটটি সবসময়ই তাকে 
অসোয়ান্তুতে ভোগাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই 
সে ওটি খুলে ঘাড় ঘোরাঁচ্ছল। যাতে স্পষ্ট 
একথা বোঝা যাচ্ছিল, হেলমেটটির ওজন 
তাকে মুগ্চিলে ফেলেছে । প্রথমে তো সে 
মুখের গা্ডট। খুলেও রেখেছিল । পরে হেল- 
মেটটি পরে নেয়। সপ্তবত মুখের গা্ডটা 
দুষ্ট নিবেশে বাধার সুষ্টি করে । 

প্রথম টেস্টের শেষ দিনে হিলাডিচ দিলীগ 
দোশর একটি বল সুইপ করলে ফরোয়ার্ড সর্ট 
লেগে য্জুবেন্দ্রর মুখে লাগে । সম্ভবত তার 
নাকের হাড় ভেঙেছে । আহত হওয়ার গর 
সে আমাকে বলে, দেখার অসুবিধা দূর করার 
জন্য ওইদিন সে 'ফেসগার্ড' খুলে রেখোঁছল । 

আহত হওয়ার আগে সে কিন্তু স্বীকার 
কোন, হেলমেট তার মনঃসংযোগ বা দৃষ্টি- 
[বেশে কোন বাধা হয়ে দাড়িয়েছে । সে 
জানায়। ইংলাও-আধনায়ক মাইক ব্রিয়ায়লীর 
উপদেশমত সে এই হেলমেট পরা সঙ্গত মনে 
করেছে । সে বলে, হেলমেট থাকলে একনাথ 
সোলকারের মাথায় বল লেগে আঘাত) এতে। 
মারাত্বক হতে না। 

সে বলে, এই অস্ট্রোলয় দলের অনেক 
ঝাটসমা|নেরই একটি উচু করে সুইপ করায় 


কেক আছে। াল্পনারদের সময় ওই 
মারগুল ক্লোজ-ইন ফিল্ডারদের বিপদ হয়ে 
উঠতে পারে । ফলে এরকম দলের বিরুদ্ধে 
হেলমেট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ॥ 

অবশ। অনেকেই মনে করেছেন, হেলমেট 
পরলে শরীর ও চোখ যে অসোয়ান্তিতে ভোগে 
তাতে ওই [িবপদজ্জনক অপ্চলের ফিল্ডারদের 
মনঃসংযোগ বিচ্ছিত্ত হতে বাধা। কোন মত 
ঠিক সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে হেলমেট 
সত্তেও যলুধেনদ্রর লেগেছে এবং পারণতিতে 


সে বাঙ্গালোরে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ 
গেছে। 

হাসপাতালে হজুধেন্র জানায়, তার 
একটি শিক্ষা হল। ভাঁবষাতে সে ফেসগার্ড 


খুলে রাখবে না ॥ এধরনের ঝুশীক নেওয়ায় 
কোন অর্থ হয় না। 


হগ সম্পর্কে রজচারী 

রডাঁন হগ কেমন ফাস্ট বোলার ? বিশ্বের 
অনাতরয শ্রেষ্ঠ ঝটসম্যান সুনীল গাভাসকর এ 
প্রশ্নের উত্তর একটি মাত্র টেস্ট খেলার পর 
দিতে রাজী হয়নি। 

তবে ১৯৪৮ সালে দিল্লীর ফিরোজ শ৷ 
কোটলা টেস্টে ওয়েস্ট হীগজের প্রথাত 
ব্াটসমান জর্জ হেডালর অফ-্টাম্প যার বলে 
খণ্ড বিখণ্ড হয় (যা একটি ভারতীয় রেক ) 
সেই ভারতীয় বোলার সি আর র্রচারীর মতে, 
হুগ একজন সাতি/কারে পেস বোলার । ও ধাঁদ 
ওর ঝা কাধটি ব্যাটসম্যানের দিকে রেখে বল 
ডেলিভাঁর করে তবে খুব ভাল ফল করবে। 
'আর বল করার পর ফলে। থুর উন্নাতিও করতে 


হবে। 


হগের সামনে বোঁলং রানআপও একটি 
সমসা।। মাদ্রাজ টেস্টে সে ২৯টি নো-বল 
করেছে। ভবে এমন সবল কীধের আঁধকারী 
হগের ভাবিষ/ত সম্ভবনামর়্া। 

নিরানবব,ইতে নার্ভাস 

এলান বডার মাদ্রাজ টেস্টে ৯৯ রানে 
পৌছুনোর। পর ১৫ মিনিটের বোশ সময় 
নিয়েছে সেগুর প্রণে ॥ সে ভেঞ্ষটরাঘবনের 
১৪টি বল খেলেছে এবং একটি আকাত্খিত 
রান নিতে সাহস পায়ান। শেষ পযন্ত 
দিলীপ দোশির একাটি বল তেড়েফু'ড়ে মেরে 
সে সেপ্ুর পূরণ করে। 

মেরিম্যান বলেন 


অস্টরোলয় ম]নেজায় রবার্ট মোরম্যান ) 


বলেছেন, ভারতীয় দল সাত/কারের ভালে। 
বাটিং সাইড । ইংলাগডের বিরুদ্ধে যে দল 


শেষ ইনিংসে চারশো। রান করে তাদের ব্যাটিং 
শান্ত সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

এক সাক্ষাৎকারে তান আমাকে বলেন, 
তোমাদের দুজন বিশ্ব গধায়ের ব্যাটসম]ান 
রয়েছে গাভাসকর ও বিশ্বনাথ। যাঁদ ওরা 
বার্থ হয় তাহলেও ছ'জন মোটামুটি চালিয়ে 
নেবার মতে। ব্যাটসম্যান রয়ে যাচ্ছে। 

অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান দলটি 
সম্পর্কেও তার ধারণ। উ। তার মতে, 
ব্যাটিং এ তার দল ভারত থেকে কোন অংশে 
কম যায় লা। এই তষ্ট্রোলয় দগাটিই 
পাকিস্তানকে হারয়েছে, আর গাকস্তান 
ভারতকে । দলের অনেকেই ওয়েস্ট ইওর 
পাকিস্তান ও ইংলাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলেছে। 
মোর়মানের আশা, অস্ট্রেলিয়াই 'সারজ 
জিতবে । তার দগ ব্যাটিং, ফাস্ট বোলিং ও 
ল্পিন বোলিং সব দিক থেকেই বেশ শাল্ত- 
শালী । বর্তমান দলটি দ্বিতীয় স্তারর বলেও 
মেরিমঠান মানতে রাজী নন। 

প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৯০ করার 


পর তার আশ ছিল 'ছিতে াবেন। বিশেষ 
করে গাভাসকর ও বিশ্বনাথ আউট হওয়ার 
পর। সেসময় যছ্র্ধেন্র আর যশপাল 
ঠোকয়েছে। অথচ ওদের বিরুদ্ধে ধারমাত 
ঝাটিং এর জন) সমালোচনা হয়েছে । গোর- 
মান বলেন, এই দুজন .বেঙ্গসরকর ঝা 


কাঁপলদেবের মতে। প্রশংস। পাবার যোগ্য 
মৌরিমান মনে করেন, ভাঃপস। গরামের 
জন! হগ তার চরম উৎকর্ষত। মান্রাজে দেখাতে 
পারেনি। একই কারণে তার অতগুলি নে। 
বল হয়েছে। অস্ট্রোলয় ম্যানেজার ভারতীয় 
আল্পায়ারদের বিশেষ প্রশংসা করেছেন । 
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খেলার আসর ২৬ 


) লক্ষাধিক যুবক'যুবতী খেলাধুলার সঙ্গে অস্তত মফঃছ্ছল বাংলায় সংযুন্ত 


মফঃম্বল বাংলার ক্লাবগুলির মূলধন অর্থ নয়, আন্তরিকতা 


সমীরণ রায় 8 গরু_ ১:১৮,৭৮,০৮৩ 7 মোষ ৮২৪,১৬৯: 


ভেড়া-৭,৯৩,৩৬৯ ; ছাগল--৫২,১১,৪৪৫ ; ঘোড়। ও হচ্চর-_-১৪,৫৪৮ 
হিসাবটা ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের 


এবং শুয়োর--৩,৬৯,৮২২। 
গৃহপালিত জীবজপ্তুর । 

সৃচনাতেই িিরোনামের সঙ্গে সঙ্গাতহীন প্রসঙ্গের অবতারণার জনা 
পাঠকবর্গ বর্তমান" প্রতিবেদকের সুস্থত৷ সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে উঠতে 
পারেন। কিন্তু অনুগ্রহ করে বিশ্বাস করুন, বস্তর পারশ্রম করেও 
পশ্চিমবঙ্গের ১৫৩০ বছর বয়সী যুবক-যুবতীর পারসংখ্যান সংগ্রহ 
করা সপ্তব হয়ান। অথচ মনুষেতর প্রাণীর পাঁরসংখখান সহজলভ্য 
শুধু নয়, রীতিমত সুনির্দিষ্ট । যুবশান্ত সম্পর্কে আমাদের অনুসান্ধংস৷ 
কত ভয়ানকভাবে কম*উপরের তথা সেটাই প্রমাণ করছে। 

১৯৭৯ সালে জনগণন। হয়েছিল । সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের, 
৪.৪৩,১২,০১১ জনের মধে; কতজন পুরুষ, কতজন স্ত্রীলোক সে তথাও 
আমল নয়। কিন্তু সমগ্র দেশের জনশান্তয় পারসংখ্যান থেকে যুব- 
সম্প্রদায়ের শান্ত [নিরুপণের কোন উপায় নেই। সেধরনের কোন 
প্রয়াস সরকারী বা বে-সরকারী কোন স্তর থেকে করা হয়োছল 
বলে আমাদের জান। নেই । : অথচ, কেন্দ্র ও রাজ] উভয় স্তরেই যুবক 
ও যুব কল॥াণের বিষয়গুলি ক্রমশই গুরুত্ব গাচ্ছে। পৃথক দপ্তরও খোল৷ 
হয়েছে এই উদ্দেশে] | 


সম্মতভাবে শুরু হয়নি। হলে, যুবকদের সংখাগত শান্তই আগে 
নির্ধারণ কর। হত। তারপর গারিকপ্পন৷ গ্রহণ, ঝায় বরাদ্দ ইত্য।দ। 
কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে উ্টো। 

যুবকরা সংগঠন তোর করেন। যে সংগঠনের কথা বলছি সেগুলির 
লক্ষ/ £ হয় সমাজসেবা অথব৷ সাংস্কাতক উন্নয়ন, নয়তো৷ খেলাধূলার 
চর ও উন্নয়ন। শেষের বিষয়টি অর্থাৎ খেলাধূলাকৌন্দ্রক যুব সংগঠন- 
খুলি নিয়েই আজকের প্রাতবেদন। এবং তার পারাধ_ মফঃসুল 
বাংল।। 

মফঃদ্বল বাংলায় কতগল যুব সংগঠন এই খেলাধূলার চর্চায় বযাপৃত 
রয়েছে 

না, তার কোন সরকারী পারসংখ্যান নেই। 

খেলাধূলার জন্য যুবক 1গছু ঝাংসারক ঝায় বরাদ্দ এই গাশ্চমবঙ্গে 
ফত? 

না, সেট।ও বলবার উপায় নেই। 

অথচ, চাহদার পঠুরমাণট। ন| জানতে পারলে সরবরাহ বেশি কি 
কম, সেট। জানা যায় না। এক্ষেত্রে ক্লাবগু'লর সংখ্য। সম্পর্কে একট৷ 
ধারণ। করতে না৷ গারলে সরকারী ভূঁমকাটাও স্পষ্ট ” করে তোল। 
যাবে না। রদ 

কলকাত৷ বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ঝাঁক অগ্চলকে বলাছ__মফ£দল 
বাংলা । সেখানে ডেভেলপমেন্ট ব্লকের সংখ্যা ৩৩৫ এবং পৌরসভা 
৯৬। অনুমান করা যাক, রক ও পৌরসভ। পিছু গড়ে ২৫টি ক্লাব 
সাঁরুয়ভাবে নিদ্রা এলাকায় খেলাধূলায় অংশ নিচ্ছে, খেলাধূলার 
সাধ্যমত আয়োজন করছে । তাহলেও পাশ্চমবঙ্গের মফঃস্থলে স্পোর্টস 
ক্লাবের সংখা। দাঁড়াচ্ছে ১০,৭৭৫ (১৯৭৮-৭৯, এই আঁথক বধেই 
পশ্চিমবঙ্গে অ-ঝা!ণাজাক সংস্থা হিসে:ব ফরকারা রেজিস্ট্রেশন, পেয়েছে 
২৪৬৯টি সংগঠন। তার মধ্যে ভরীড়া সংগঠনের সংখা। শতকরা অন্তত 
৭০ ভাগ )। এবং প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁদ এই পাঁরমাণ ক্লাবের 
সঙ্গে ক্লাব পিছু ১০০ জন সদস্য বা সমর্থক যুন্ত থাকেন তাহলে দশ 


কিন্তু একথা খুব স্পষ্ট করেই বল৷ যায়,. 
আমাদের দেশে যুব কল॥ণের ক্ষেতে সরকারী প্রয়াসটি যথেষ্ট বিজ্ঞান- 


গ্রামের সংগঠকরা খেলাধূলার 


আছেন, এটা ধরে নিতে হয়। 

আর মফঃস্বল বাংল। সঙ্গত কারণে এটাও দাঁব করতে পায়ে যে, 
ভারতবর্ষের ক্রীড়া-মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ যতগুল ক্ষেত্রে উজ্জল কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে, তার মূলে মফঃপ্রল বাংলার ওইসব দ্বপ্প 
পারচিত, অপারচিত বা অর্ধগারিত ক্রীড়া সংগঠনগু'লিয় শাবদান মোটেই; 
কম নয়। ফুটব্লের সুরজিত সেনগুপ্ত, বিদেশ বসু, সুরত ভট্রাচাধ, 
ভাগ্কর গাঙ্গুল, সমরেশ চৌধুরী, মাহর বসু প্রমুখ ; আথলেটিক্সে আণম। 
রহ্গ, সুরা দেবনাথ, শ্রীর্গ। চাটা, অনুভ। চ]াটাঞ্জ ; ভীরন্দাজীতে 
চন্দ্রকুমার দাস, কৃ্জা দস ; জিমন্যস্টক্সে আময় মালিক, গোর৷ মল্লিক, 
শেফালী মজুমদার, চন্দন৷ চক্রবর্তী ; ঝাডামণ্টনে মধুমিতা গোদ্বামী ; 
সাতারে ইলা পাল, আশিস দাস এবং আরে অনেক--এরা৷ সকলেই 
মফঃমঘ্বল বাংলার এক একটি গৌরবময় উপহার । এছাড়াও ভাবল, 
কবাডি, খো-খো প্রভাততে মফঃস্বল বাংলার গ্রাঁতানধিত্ব শুধু উল্লেখ- 
যোগ্য নয়, অনেক ক্ষেত্রে অভাবত । 

কিন্তু এই সমন্ত সাঞলোর অন্তরালে যে সকল প্রতিষ্ঠান দিন নেই 
রাত নেই নিজেদের নিবোদত রেখেছে তাদের আভান্তয়ীণ চিনি 
নিতান্ত দুর্ভাগ) পাঁড়িত।। কারণ এ কাজে তাদের একমার মূলধন_ 
আস্তারকতা। অভাবট৷ মূলত অথের। সুযোগ সুবিধায় এবং কোথাও 
কোথাও শুভেচ্ছার, সহমমতার | স্‌ 

পসঙগস্তরে শুভেচ্ছা ও সহমার্মতার অভাব সম্পর্কে আলোকপাত 
কর। যাবে। আপাতত রলবগুলি পারচালন। করতে গিয়ে 
সংগঠকর। যে নিতাদন বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন_সেগুলিকেই 
খাঁতয়ে দেখ৷ যাক এবং সে সমন্ত নিরসনের জন] সরকারী প্রয়াস কি 
ও কতখানি সেটাও তালয়ে দেখতে বাধ৷ নেই। 

ক্লাবগুল খেলার জনা মাঠ চায়, সরঞ্জাম চায়, চলনসই একট৷ 
ক্লাব হাউস চায়। সেই সঙ্গে আরো চায় প্রশিক্ষণ, টিফিন ইত্যাদি। 
কিন্তু মাঁসক ঠাদ। ৯ টাক৷ করে হলেও ১০০ জনের ক্লাবে বংসরে 
মোট আয় দাঁড়ায় ১৯১০০১৯১২-১২০০ টাফা। তাতে নিজস্ব 
খেলার মাঠ ও ক্লাব হাউসের পাঁরকপ্পনা ?শকেয় তুলে সরঞ্জাম ও 
আনুষাঁঙগক বায় মেটাতে সংগঠকদের গলদঘমম হতে হয়। ক্লাব-অস্ত- 
প্রাণ সংগঠকদের কাউকে কাউকে ব্যান্তগতভাবে খগগ্রস্তও হতে হয়। 
মাঁসক ঠাদার [বরাট অংশই থাকে অনাদায়ী। ছাত্র সদস/দের আবার 
কোন কোন ক্লাবে মাসিক টাদার কনসেশনাল রেট চালু আছে । 
হিসেবের সুবধার জন্য মা[সক চাদ ১ টাকা ভাবলেও এই বাংলাদেশে 
চার আনা/আট আনা ক্লাবের সংখাই বোধকার সন্তর ভাগ । কাজেই 
বাস্তবে প্রকৃত আয়ের পারমাণ যে ওই ১২০০ টাকার তনেক কম, 
সেট। সহজবোধ্য। 


আয়োজনে বেশ 'সিরিয়স 1শালগুঁড়তে-কবাডিয় আসর : 


চু'চুড়ার মাঠে ফুটবল (বেঙ্গল ৫ 


জেন্দ সুজ) +দশ' 


ক্লাবগুলির গক্ষে প্রাথমিক প্রয়োজন ক্লাড়া-সরঞাম। তার |নম্ুতম 
বাজার-মূল/ট। কেমন ? 
১ ফুটবল-_ ৪৮:০০. ২। 
ফুটবল বুট--৩০,.০০ 
ফুটবল মোজ। _ ৫১.০০ (ডজন) 


ভাঁলবল--৪০.০০ 
ভলিবল নেট-_৪২.০০ 
ভাঁলবল পোস্ট 
*. বাশ_-২০.০০ 
কাঠ_-১০০.০০ 
গোল পোস্টের নেট--১৪০.০০ ৩। আাথলেরিক্স £ 
গোল পোস্ট £ বাশ_ ৬০০০ শট-_১২.০০ 
কাঠ-&০০.০০ ডিসকাস_-৩৫.০০ 
জ]াভোলন--৪০.০০ 
৪1 ক্রিকেট সেট__ ৩6০.০০. রানিং শু-৩২.০০ 
তালক। দীথথ করে লাভ নেই। সম্বংসরের জন্য ক্লাবের খেগো- 
য়াড়দের এক বা একাধিক খেলার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করাই ক্লাবের 
প্রধান দায়িত্ব। তার পরের প্রশ্ন, নিয়মিত অনুশীলন, বিভন্ন টুর্নামেন্টে 
অংশগ্রহণ এবং নিজেদের ক্লাবের পক্ষ থেকে টুনামেপ্টের আয়োজন । 
এসব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে টুর্নামেন্টের ঝাগারে দেখা যাচ্ছে, সমাজের 
সচ্ছল ও উদার-হদয় কিছু মানুষ এখনো এাগয়ে আসছেন । তান 
তাদের কোন প্রিয় স্মৃতিকে এই সমন্ত খেলাধূলার মাধঃমে স্মরণীয় করে 
রাখতে চান । দায়িত্ব এবং ঝাঁক-ঝাগেল। হাসিমুখে গ্রহণ করে ক্লাব 
গুল। মফঃদ্বল বাংলায় খেলাধূলা নিয়ে যতটুকু চাগ্ুলা সৃষ্টি হয় 
] তার ফেন্দরমূলে রয়েছে ওইসব দানশীল মানুষের সৌজনা-ধন। টুনামেণ্ট- 
গল। যার সথাপ্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় জেলা ?কিংবা৷ কলকাতার মাননীয়, 
আঁতাথবর্গ অনুগ্রহ করে উপাস্থিত হবার সগ্মাত দিয়ে থাকেন। 
উদ্যোন্তারা কৃতার্থ হন।॥ ৮ 
আজ যারা প্রবীণ, এককালে খেলাধূলা করতেন তারা প্রায়শই 
বলেন, 'আামাদের সগয়ে এমনটি ছল না, সরকার%থেকে খেলাধূলায় 
মদত দেওয়ার ঝাপারটা হাল আগলের ॥ কথাটা অসত্য নয়। কিন্তু 
মুশীকল হচ্ছে, মফদ্বলের ক্লাবগুলি এ থেকে কতটুকু সুযোগ সুবিধা 
আদায় করে নিতে পারছে সে খবরটা তাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে। 
যথোচিত সুযোগ সবধা পাচ্ছে না। কারণটা কি; সরকারা সাঁদচ্ছার 
অভাব? গ্রামবাংলায় প্রতি সাধারণ উপেক্ষা 2৭ অবহেলা ? না। অনা 
কিছু? 
সঠিক উত্তরট। বেছে নেওয়া বেশ ফঠিন। 
বিশ্লেষণ করলে হয়ত [কিছু উদ্ধার করা স্তব হবে। 
যেমন ধরুন, ১৯৭৮ সালে বিভিন্ন সংস্থাকে খেলাধূলার উল্নতি- 
কণ্পে সাহায| হিসাবে দেওয়ার জন) পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পোর্টস 


তবে দু' একটি ঘটনা 
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নানফার বাধ-এর 
আরামদায়ক আনন্দ 
উপভোগ করতে হে 


বেঙ্গল কেঘ্িক্যাল-এর 


বেঙ্গল কেমিকযাল-এর সালফার সাবান-__বিশেষ আরোগাকর 
গুণসম্পন্প একটি প্রসাধন সাবান । এ দিয়ে প্লান করে ঠাণ্ডা 
এবং তয়ত্রাজাই হবেন না- ঘামার্টি,স্বকের প্রদাহ, এবং 
ছোটখাটো সংক্রমণ থেকেও সম্প্্ণ সুরক্ষা পাবেন। আজই 
মালফার সাবান কিনুন এবং সারাদিনের জন্য সুরক্ষা ও আরামের 
বাবস্থা করুন। 


বেঙ্গল কেমিক্যাল এপ ফারমাসিউট্টিক্যাল 
ওয়াকস্‌ লিঃ 
(স্তারত সরকায়ের পরিচালনাধীন) 


কাউন্সসকে ৫ লক্ষ টাকা 'দিয়োছল (সূৃতঃ যুব মানস। নভেম্বর 
বিপ্রব সংখ্যা । ১৯৭৮-_ পশ্চিমবঙ্গ সরকার )। 

এই পচ লক্ষ টাকা বাল বণ্টনের জন! কাউীক্দল কি গদ্ধাত 
অবলম্বন করোছল ? 

সাধারণত, সরকারী অর্থের 'বাল বণ্টনে জেলাওয়ারী নীতি গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে এবং জেলা প্রশাসন সেই অর্থকে মহকুমা ব্লক পর্যায়ে 
ভাগ করে দিয়ে থাকে । উপরন্তু, মঞ্জুরীকৃত অর্থ নার্দষ্ট উদ্দেশ্যে 
বাঁয়ত হয়েছে কি না, সে মর্মে একটি ইউটিলাইজেশন স।টিফকেট 
পরবত্াঁকালে পেশ কর সরকারী অর্থনৌতক বিধি আনুসারে বাধাতা- 
মূলক। 

যতদূর খবর, সরকারা ক্রীড়া খাত থেকে অথের বিল-বণ্টনে এ 
ধরনের জেলাভীন্তক পদ্ধাত সচরাচর অবলম্বন করা হয় না, ইউটি- 
লাইজেশন সার্টিফকেট দেওয়ার আর্থক [বাঁধও গালন করার সুযোগ 
থকে না। গত সাত বছরে একবার মাত্র জেলা গ্রশাসনের মাধমে 
নির্ধারত ক্লাবগুলির মধ্য খেলাধূলার (কিছু সরঞ্জাম সরবরাহ কর 
হয়েছিল। তারপর এতাবং হয়ান। 

এট। আনন্দের কথা, বর্তমান সরকার স্পোর্টস কাউ হ্সলের মাধাে 
খেলাধ্লাকে সমগ্র গাশ্চমবাংলায় ছাড়িয়ে দিতে চায়। কাউন্সিলের 
পুনগ্ঠনও কর। হয়েছে এই উদ্দেশো। সরকারা ব্রাড়া “প্রকপ্পগুল 
রূপায়ণের দায়ত্ব এই পর্ষদের । "কল্তু কাউ্ান্সলের প্রশাসনিক ক্ষমত। 
কতটুকু ঃ নিজদ্ব লোকশান্ত কি পাঁরমাণ ? 

ইডেন গার্ডেনসের বাইরে স্পোর্টস কাউন্সিলের কোন নিজদ্ব 
মোশনার নেই। এমনাক সয়ক।রী কাঁড়া দপ্তরেরও নেই । অথচ 
সরকারী সাধায়গ গ্রশাসনকেও এই উদ্দেশো ঝাবহার করার তেমন 
উদ্যোগ নেই। 

ফলত খেলাধূলাকে উৎসাঁহত করবার সরকায়ী গাঁরকল্পন৷ যথেষ্ট 
ব্াযাপকত। ল।ভ ফরতে পারছে না। নেট-ওয়ার্কের অভাবে মফঃগ্বল 
বাংলার ক্লাবগুীল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সয়কারী সাঁদচ্ছাটুকু কাজে লাগতে 
পারছে না। কোন স্কিম কখন আসছে, বাঁ হচ্ছে। তার সংবাদ 
ওই ইডেন উদান থেকে কা করে মফঃসৃলের ক্লাবগল পাবে? পায় 
না। সপ্তবত ওই পণ লক্ষ টাকারও এফই ইতিহাস। একই 
পরিণতি । দূর ক্লাবগুীল কোনরমে বেঁচে বর্তে থাকে উদ্বোগাঁ 
সংগঠক্দের মেহনতে। মাঝে মধ্যে তারা শুধু এখানে সেখানে 
আবেদন [িনবেদন করেন ।__ . 

[বিশেষ করে গ্রামের ক্লাবগুদলির ওই আবেদন নিষেদনেয় দৌড় 
তাদের 'বক আঁফস' পর্যন্ত। কারণ, গ্রামাণ্থকে সরকার বলতে ওই 
'রক'। ব্লক আঁফসই তাদের রাইটার্স বি্ডিংস। ভ্ঞাথচ ব্লকের 
ডেভেলপমেন্ট আফসার যে এ ব]াপায়ে কত অন্ধকারে সেট। বোঝার 
কথা তাদের নয়। আর বি ডি ও সাহের৷ এ কথাট। মুখ ফুটে বলতে 
দ্বিধা করেন। হয়ত গঁচতাবোধে বাধে, নয়তে। প্রেসটিজে । তাই যে 
কোন আবেদন 'স্ট্রংল রেকমেনডেড আও ফরোওয়ার্ডেড' ফরে এস 
ডি ও সমীপে পাঠিয়ে সরকারী কর্তবা পালন করেন। কালে ডদ্রে 
ডি এমের ভিসাব্রিশানারী গ্রাণ্ট আসে। তখন ফোন পুরস্কার বণ্টন 
অনুষ্ঠানে দেওয়। প্রতিশ্রুতি রক্ষার সুযোগ পান। টাকার অঞ্কে সে 
সাহাযোর পাঁরমাণ ৫০--১০০ টাক।। 

জেলায় 'ফাঁজকাল এডুকেশন আফসার রয়েছেন। ত্বারা 'শক্ষা 
দপ্তরের কাছে দায়ন্ববদ্ধ । ত্রীড়া দপ্তর ব৷ স্পোর্টস কাউী্সলের সঙ্গে 
তাদের শ্সনুষ্ঠানিক যোগাযোগ নেই । তারা সরকার থেকে এখনে৷ যুব্‌ 
কলাণে জনা বংসরান্তে ৯ হাজার টাকা পান॥ জেলা শাসকের 
সম্মতি নিয়ে ৫০/১০০ করে বাল করে দিতে পারলেই তাদের 
দায়ত্ব শেষ হল। 
অতএব, শেষ অবাধ প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে; খেলাধূলার উন্নয়নে 


সরকারী অথের কী হচ্ছে; কার৷ পাচ্ছে2 নির্দিষ্ট অর্থ খরচ কয়া 
সন্ভব হচ্ছে কী ঃ 
অবশাই হচ্ছে। 

_ সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকে খরচ করতে না পারা বিশ্রী দৃষ্টান্ত। 
তাই বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোং ক্যাম্প, কোথাও মাঠ কেনার টাফা, 
কাউকে সরঞ্জাম কেনার টাকা দিতেই হয়। আয় এক্ষেত্রে মুখ 
চেনাচোন, আলাপ পারচয়, সুর্পারশের জোর এগুল খুবই কার্যকরী 
হয়। উত্তরবঙ্গ; বাকুড়া, পুরুলিয়া, বারভূম প্রীতি দূরবর্তী জেলা- 
গুলকে অনেক সময় এই জব পারীস্থিততে ভৌগ|লক কারণেই বাত 
হতে হয়। সিদ্ধার্থ সরকারের শেষ বছরে এমন ক্লাব / আসো- 
গসিয়েশন সরকারী সাহাযা পেয়োছলেন যারা ভুলেই গিয়োছলেন__ 
অর্থ সাহাযোর শবেদন তারা কোনকালে করোছলেন বা তাদের 


খেলাধূলার দৌলতে 


গত তিরিশ বছরে যত ওলা ম্পক গেমস, 
খেলাধূলার বিশ্ব বা ইউরোপীয়ন চ্যাস্পিয়ন- 
শিপ হয়েছে_তার সব কটাতেই জার্মানির 


ম্যাচ রিপোর্ট 


মুস্তাফা নাশাদ 


ঘটি আর বাটিতে 


দরখাপ্ত-প্র আদৌ ঠিকঠাক ছিল কনা। আসলে ঘটনাট। ঘটেছিল 
অনেকট। ঠিক ক্রিয়ারেন্সের মত। মার্চ মাস, টাকা ছিল। 
দিয়ে দেওয়। হয়েছিল পুরনো ফাইলপত্র খুজে গেতে। যেখানে যত 
দরখাস্তকারী ছিল প্রায় সকলকেই । বিভিন্ত দপ্তরের মধ্যে পরস্পর 
সংযোগ সমন্বয় না থাকায় একই ক্লাব / আসোপসিয়েশনের ভাগো 
সরকার থেকে একই বৎসরে বা পরপর বগুরগালতে একাধিক 
সাহায লাভের ঘটনাও বিরল নয়। ব্রীড়াক্ষেত্রে সেই সংস্থার অবদান 
যোল আনা শৃন/ হওয়াও আশ্চর্য নয়। আর অন]দকে দূর মফঃদ্বল 
বাংলার অনেক ক্লাব সরকায় থেকে সামান। সাহায্য বা শুভেচ্ছায় জন্য 
চাতক প্রতঠাশ। নিয়ে উধধবমুখী হয়ে আছে। নিজদ্ব সম্বল--তাদের 
আত্মপ্রতায়, সংগঠনের জন। প্রশ্নহীন আস্তারকতা৷ সবোপার খেলাধুলায় 
জনা গভীর ভালবাসা । 


জেতা ম্যাচ ফসকায় 
ভাঙে নাহি মচকায় । 

উ* লড়ে যায় পুরো দমে 
উৎসাহ নাহি কমে। 


বিয়ার কোম্প|'নর সাহাযাপুষ্ট স্পো্টসমানয়া যদ্ধ হল মাটটিতে। ,. ম্যাচ জেতা চাইযে 
যোগ দিয়েছেন। এই স্পোর্টসম্যানদের থে বিরলাই মৌ 
সংগ্রহের তালকায় আছে কম করেও ১৬টি কি ভীষণ বাপরে- 7" 

ওঁলিল্পিক পদক, গোটা, তারশেক বিশ্ব ও যেন সব সাপরে। দাও বল-_বল দাও 


ইউয়োপায় খেতাব ও ৭০০-রও বেশী জামান 
চাম্পিয়নাশপ। 

বিয়ার কোম্পানির নাম এখন যেমন 
জগংজোড়া, তার আযথাল্টদেরও তাই । এই 
কোম্পানি খেলাধূলার চর্চার জনয বছরে প্রায় 
৯০ লক্ষ জামান মার্ক খরচ করে থাকে। 
এভাবে দু'হাতে পয়সা খরচের কারণ [হসাবে 
কোম্পানির ডিরেক্টর হারবা্ঠ গ্রনেওয়ান্ড 
খোলাখুলি ভাবে স্বীকার কয়েছেন, 'খেলোয়াড়- 
দের এই সাফপ্য বিয়ার কোম্পানর খাত 
স্বদেশে ও বিদেশে বহু পাঁরমাণে ঝাড়িয়েছে ।' 

বিয়ার কেস্পা1নর আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে 
এখন আরো বহু ব্যবসায়ী শ্রাতষ্ঠান এগিয়ে 
এসেছে। ইস্পাত শিল্প, প্রকাশন সংস্থা, 
বীগ। কোম্পানি প্রীতি প্রতিষ্ঠানের প্রতি বছরই 
স্পোর্টস বাজেটের হার দ্বুত বাড়ছে । এটা যে 
শুধুই খেলাধূলার স্বার্থে, এবং ব্যবস্থা প্রাতষ্ঠান- 
গুলর ভূমিক৷ এখানে কেবলই দয়ালু মনো- * 
ভাবের পারচায়ক, ত৷ নয়। স্বার্থ তাদের 


দিক থেকেও আছে । মালিকপক্ষ দেখেছে হায়-হায় গেল ম্যাচ 
খেলাধূলার চ্|. যেসব কমা করে, তারা৷ কি দারুণ দিল প্যাচ। 
সকলেই অন্যদের তুলনায় শারীরক ও শোর-গোল-শব্দ 
মানসিক ভাবে অনেক বেশী [ফিট । তার৷ সুস্থ 

সবল শরার নিয়ে অনেক বেশী পারশ্রম করতে করে দিল জব্দ। 
গারে। ভুল হল যেই চালে 


কুগুলী পাকিয়ে 

গোল মুখে জীকিয়ে 
বসে করে ফৌসফাঁসঃ 
লোক দেখে দেয় পাস। 
মাঝ মাঠে ধরে বল ্ 
খাটে না যে কোন ছল। 
পলে পলে করে কিকু 
বল ধরে ফেলে ঠিকু। 
একবার ফসকায় 
সোজা গোলে বল যায় 
বাজে শাখ ঘণ্টা 

মহা উৎকষ্ঠা। 

কি যে হয়,কি যে হয় 
কেউ নাহি কথা কয়। 


বল গেল সেই জালে 
গোল-গোল, শোধ গোল 
তোল বাছা মুখ তোল। 


গোল যদি সবে চাও। ». 
রেফারি দ্যাখে ঘড়ি রব 
সময় যে নাই হরি! 
বাজল যে বাশী ভাই 
খেলা শেষ ! বাড়ি যাই। 


£] 
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প্রশান্ত ভট্রীচার্য 8 অস্ট্রেলয়া আসছে 
অক্টোবরের শেষে । যা আমাদের বৃষ্টি, তাতে 
খেল৷ হলে হয়। সারা দুনিয়ায় যখন ক্রিকেট 
খেলা হচ্ছে, তখন আমাদের কলকাতা শুধু 
ভাসে, জলে মাঠ টে টম্বুর। জল শুফোতে 
ঘুবেগেতে নভেম্বর কাবার। সেই ডিসেম্বরে 
কলকাতার ক্রিকেটাররা বুক ফুঁলয়ে মাঠে 
নামতে পারবেন। হাত জমাতে না জমাতেই 
বড় খেলা । তখন চক্ষু ছানাবড়া, আমাদের 
£ছলেদের অবস্থা কাহল । এই তো চলছে 
বছয়ের পর বছর। ব্যতিরম তো কিছুই 
দেখিনা। অথচ হলফ ফরে বলতে পার 
অন্য দেশের মত সারা বছর বাংলার ছেলের 
যাঁদ প্রাকটিস পায়, মাচ খেলতে পায়, তাহলে 
তারাও লড়বে সমান তালে । 

এখনও বৃষ্টির সপ্তাবনা প্রতুর। বলতে 
গেলে টান। সেপ্টেম্বরটাই বৃষ্টির মাস । ইডেনের 
কালো মাটি শুকোতে বেশ সময় লাগে। 
পাচ দিনের টেস্ট উইকেট এত অপ্প সময়ে 
গড়ে তোলা কম শন্ত কথা নয়। তারপর 
গতবারের, মত যাদ আতি বৃষ্টি হয় তাহলে'ত 
কথাই নেই। খেলা লাটে উঠবে নিশ্চয়ই । 
'কিন্তু ইডেনের বাউও্ডাঁয় লাইনে 1গয়েই থমকে 
গেলাম 1 যুদ্ধের সময় মাঠে যেমন ট্রে্চ কাটা 
হয়েছিল বোমায় ভয়ে মাথা গৌজবার জনো, 
তেমানি ঠিক সারা মাঠের বাউও্াঁর লাইন ধরে 
বন্তাকারে দুঃআড়াই গজ চওড়া মত কাটা । 


9 খেলার আসর ৩০ 


মাঠের জল বেয় করে [দতে পাঁরকষ্পনার 'রূপায়ণ চলছে ইডেনে / শঙ্কর 


বৃষ্টিতে ইডেনে যাতে 
জল ন! দীড়ায় 


আর সেই কাটা অংশে জল সরছে। কোন 
রকমে িঙ্গোলাম ৷ কিছু একটা হচ্ছে বুঝতে 
পারলাম । ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি, কেননা এই 
অবস্থায় কাউকে না জিজ্ঞেস করে মাঠে ঢুকে 
পড়া উচিত হচ্ছে না হয়ত। কিন্তু দূরে 
দেখলাম সি এ বি-র গ্রাউণ্ড কমিটির চেয়ারম্যান 
কালো চ্যাটার্জকে । তারই পাশে দাঁড়য়ে 
হেড মাল নকুল রাউটত। কিছু চিন্তা ভাবনার 
বঁথা নিয়ে তারা কালোদার - সঙ্গে আলোচনা 
করছে। কালোদা বললেন 'দেখোত, যে 
জায়গ। দিয়ে এলে তার থেকে এ জায়গা বেশী 
শুকনো কি না । অর্থাং আম বাউগ্ডাঁর লাইন 
ছেড়ে প্রায় পিচের দিকে ঢুকে পড়োছ। ঢুকে 
পড়োছ আর একটা সেই একইভাবে বৃত্তাকারে 
কাটা অংশ 'ডাক্গয়ে। তাই কালোদার কথায় 
এতটুকু চিন্তা না করেই বললাম; “এটা ক 
করে সম্ভব হলো? সাতাই বাউগ্ডার-লাইনের 
থেকে যত ব্যাটিং ক্রিজে এগোচ্ছি, ততই 
মনে হচ্ছে জায়গাটা বেশ শুকনে। আর খটখটে। 
কালোদ। প্রান্তর হাসি হাসলেন। ব্যাপায়টা। 
বুঝিয়ে দেবার জন্যে আগ্রহ দেখালেন । একট। 
কিছু হচ্ছে পাঁরকল্পনা মাফিক তা বুঝতে 


আর বাঁক রইল না। পণ্টাশ-ষাট জনের মত 


- লোক গি আর অমাঁন অমান খাটছে। ব্যাটিং 


ব্রিজের কাছে আয় একটি বৃত্তাকারে কাট। 
অংশটুকু দোঁখয়ে কালোদ৷ বললেন, 'এখন এই 
কাট। অংশের ভেতর কিছু পাথর নুঁড় আর 
বাল দেখছো । এর তলায় বিস্তু মোটা মোট। 
পাইপ বসেছে। মাঠের জল- গড়িয়ে বাল 
আর পাথরের নুঁড়র তলা বেয়ে সোজা ড্রেনে 
গিয়ে পড়বে ।" আমার হাত ধরে খানিকট। 
দূরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন তারপরের কাজটা 
কি হচ্ছে। বাধা দিয়ে বললাম, “জল কি 
সাঁতাই এই ভ্রেনে গড়াচ্ছে? কালোদ। আর কথ 
বাড়ালেন না। একটা কাগজ ফেলে দোখয়ে 
দিলেন জল কেমন নর্দমার ভেতর গাঁড়য়ে 
চলেছে । এবার যেখানে নিয়ে এলেন, সেখানে 
দেখলাম পিচের. সেই বৃত্তাকারের সঙ্গে 
লম্বালাম্বভাবে ছটি জায়গায় কাটা হয়েছে আর৷ 
সেগল মিশেছে বাউণ্ডার লাইনের বৃত্তাকায়ের 
কাটা অংশের সঙ্গে । যাতে পিচের জল সেই 
লঙ্কা কাটা অংশ ধরে সোজাসুজি বাউও্ডার 
লাইনেকবৃ্তাকারের কাট। অংশে জল সরে 
যেতে পারে।! অর্থৎ পাকাপাকি ড্রেন 
'সিসটেম ॥ সারা মাঠ জুড়েই পাইপ বসছে 
জল সরানোর জনো। দেখলে অবাক হতে 
হয়। রাস্তাঘাটে 'স এম 'ড এ যে পদ্ধাতত্রে 
ড্রেনের পাইপ বসাচ্ছে রাস্তায় জল না দাঁড়ায়; 
মাঠেও ঠিক একই ধারায় জল সরানোর ঝাবস্যা 


করা হচ্ছে। আম আই এফ এ শিল্ড | “সরকার আর ?স এ বি-কে ধন্যবাদ । .তায়। 


ফ।ইনালের পরের দিনই ইডেনে হাঁজর হই, 
তাদের কাছেই শুনলাম ইডেনে এই কাজ হচ্ছে 
মাত দশাদন ধরে। দশাঁদনে এত কাজ 
এগয়েছে । কালোদ। বললেন, 'হবে না, 
সেপ্টেম্বরেই কাজ শেষ করতে হবে। তারপর 
মাটি চাপ। দেওয়া, ঘাস বোনায় কাজও. তো 
সাবতে হবে ওই ফাটা অংশের ওপর । তবে 
পিচের কাজ কমপ্লিট । মাটি দেওয়া, থস 
বোন| সব। এমন ক প্রাকটিসের [পিচও তোরি।" 
কালোদাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম, 
'আচ্ছ। এত বিরাট কাজ, খরচপাতি যোগাচ্ছে 
কে? 'ফেন? সরকার! এক ঝটকায় 
কালোদ। উত্তর দলেন। “এখন সব খরচ 
তাদের। সব কাজ ?ি ডবলিউ ি-র 
আগার । তবে হয, সরকারকে পরে এ 
টাক৷ শোধ করতে হবে বোক ! প্রতি টেস্ট 
ম্যাচের টাকা থেকেই সরকারকে কিছু কিনতু 
করে শোধ দিতে হবে।' দূরে গাশ্চমের 
দিকে ফিরে কালোদ। দেখালেন, “ওই যে নতুন 
নতুন রক তোর হচ্ছে দর্শকের জন্যে, ওগুলো ও 
অস্ট্রোলয়া আসবার আগেই হয়ে যাবে। 
এটাও সরফারের হেফাজতে ৷ খরচ তাদেরই? 
কালোদা কথার ফেরে এবার একটু খেশচা 
দিলেম, 'সরকারের সাহাযো আমরা অনেক 
কিছুই তো করে যাচ্ছি, কভারড প্র্যাকটিসের 
জায়গা পেলে সারা বছরই তো ছেলেরা 
প্রযাকটিস পেতে পারে । আর অজুহাত নয়, 
এবার একটু ছেলেরা খেলে দেখাক । তবেই 
তো সব পরিশ্রম, এত খরচ সার্থক হয়। তুমি 
কি বলো? 

আম আর ক বলব! শুধু বললাম, 


[ডেনের বুক চরে কাজ চলছে / শঙ্কর 


যা করছেন তার তুলনা নেই। তবে 
ছেলেরাও নিরাশ করবে না। এইটাই আমার 


". 


জি 


05109 15121) 


চন 


78443706245 


কাটুন £ আলি 


টি এফ এর নবনিযুক্ত সম্পাদক প্রশান্ত মজুমদারের লক্ষ্য 


আগরতল। থেকে অরুণাভ রায় £ 
ত্রিপুরা ফুটবল আযসোসিয়েশনের সংবিধানে 
রয়েছে ৩০ এপ্রলের, মধ্যে নতুন কাধকরা 
কাঁমটি করতে হবে কিন্তু, হয়ান। শেষ 
পর্যন্ত ৯৭ দিন পরে এবছরের নতুন কাকরী 
কাঁমটি হল। অনেকেরই মনে একটি পশম 
গছ ;টি এফ এ-র দুদনে কে হাল ধরবে। 
কারণ আর্থক দিক থেকে অনেক খণ হয়ে 
আছে। টি এফ এ বর্তমানে ৪০ হাজার 
টাকার দেনায় দায়ে ঝুলছে । এ দেন৷ হয়েছে 
গত বছর আমন্ত্রমূলক পদাজং গ্রুতিযোগিতার 
সুাদে । যাক, শেষ পর্যন্ত অনেক সাহস নিয়ে 
এগয়ে এসেছেন ভেটারেন্স ক্লাবের সম্পাদক 
প্রশান্ত মজুমদার । গ্রশাস্তবাবু অবশ] টি এফ 
এ-র সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছর. 'বাভন্নভাবে জাঁড়ত 
আছেন। ত্বার মধো ১৯৬২ এবং ১৯৬৪ 
সালে যুগ-সম্পাদক । ১৯৬৬ সালে সম্পাদক 
নিযুক্ত হলেও চাকুরির সুবাদে টি এফ এ গাঁর- 
চালন।৷ করতে পারেনান। সেবছর যুগা 
সম্পাদক তাপস চৌধুরীকেই সম্পাদকের কাজ 
চালাতৈ হয়োছিল। টি এন দশ্ুর পরে প্রশান্ত 
বাবুই দ্বিতীয় ব্যান্ত যান একজন প্রান্ত 
খেলোয়াড় থেকে সম্পাদক হলেন । খেলো- 
য়াড়ী জীবনে তান ভরপুর একাদশের বেশ 
কয়েকবার প্রাতানাধত্ব করেছেন। তার মধে। 
১৯৫৭ সালের আই এফ এ শিল্ড তার কাছে 
স্মরণীয় হয়ে আছে। গ্রশান্তবাবু শ্রিপুর৷ 
রেফ।রিজ : আসোসয়েশনেরও প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পাদক । তাছাড়া স্থানীয় এতহাশালী 
বীরেন্দ্র ক্লাবেরও সম্পাদক ছিলেন বেশ কয়েক 
বছর। 
ভাঁবষাত কর্মপন্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে 
তান বলেন, “সমস্ত পাঁরকপ্পনা নির্ভর করছে 
আযসোসয়েশনের দেন৷ মেটানোর উপর । 
বিশেষ করে গতবছয় আমন্ত্রমূলক পরুঞং 
শিল্ড চালানোর সময় আই এফ এ সম্পাদক 
অশোক ঘোষ িনক্রেয়ার কাে। কোল্পান 
মারফত, ইয়ান. এয়ারলাই্ন থেকে ২১,৭০০ 
টাকার বিমান টিকিট দিয়েছিলেন । সে টাক। 
এখনও দেওয়। হয়ান। আমার প্রথম লক্ষা 
অশোক ঘোষের টাকা শোধ করা। 


2. যে সময়ে প্রশাস্তবাবু টি এফ এয দায়িত্ব 
টু নিয়েছেন তখন দেনার সঙ্গে ছিল স্থানীয় লিগ 

নিয়ে একটা বিরাট জট। স্থানীয় লিগের ভওুল 
রে খেলা সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি "সিদ্ধান্ত নিতে 
হয়েছে, এীতহাশালী গুলিশ দল প্রথম 
[১1 খেলার পর লিগে আর অংশগ্রহণ করেনি 


বিপু ফুটবল অাসোসিযেশনের নতুন 
সম্পাদক প্রশান্ত মজুমদার / তাপস সেন 


আই এফ এর খণ মেটানো 


এবং আইন অনুযায়ী তাদের আগামী বছর 
শব [ডাঁভসনে' খেলতে হবে । পুঁলশ দলের 
প্রশ্ন আসতেই তান বললেন, পীলশ “ডাসি- 
প্রিলিও ফোস' তাদের পক্ষে এট। ঠিক হয়নি। 
তাছাড়া এই পুলিশ দল স্থানীয় ফুটবলেই শুধু 
নয়, [ন্রপুরার বাইরেও তাদের নাম রয়েছে। 
এই পুলিশ দল ১৯৪৭ সালে আই এফ এ 
[শিল্ডে মোহনবাগানের সঙ্গে কোয়ার্টার 
ফাইনাল খেলার যোগাত। অর্জন করোছল।' 
শুশান্তবাবু আরও জানালেন, 'কোন বড় দলের 
কাছে মাথ। নত করে থাকব না। দরকার 
হলে ক্লাবের সহযোগত। ন৷ পেলে অ]াসো- 
সিয়েশন ছেড়ে দেব ।” 

এবারকায় কার্যকরী কমিটি হয়েছে তন 
বছরের জনা। তাই দীর্ঘমেয়াদী ?ক ক পার- 
কষ্পন৷ রয়েছে জানতে চাইলে তান বললেন, 
'১৫ বছরের নীচে এবং মান পর্যায়ে দুটি 
আস্তঃমহকুমা প্রঠতযোগগিতার ব্যাবস্থা করার 
পারবপ্পনা আছে । এবং তা থেকে বাছাই করে 
বছরে একবার আবাসফ কোচিং ঝ/॥স্পের 
পারকল্পন। রয়েছে। এই দুটি .আসরই 
পিপুরার কোন জায়গায় করে পরে মূল প্রাত- 
যোগগতা আগরতলায় করার ইচ্ছে।” 

গ্রাম ্রিপুরায় ফুটবলের প্রসারের ব্যাপারে 
তার মনোভাব জানতে চাইলে তান বললেন, 
'আন্তঃমহকুমা ফুটবলের আসর ৯ সেপ্টেম্বর 


থেকে কৈলাশহর মহকুমায় হচ্ছে । আন্তঃ- 
মহকুমা ফুটবলের আসর সব সময়েই মফঃস্থলে 
হবে। তাছাড়া আমন্্রণমূলক পর্জং-এর 
আসর আই এফ এ শিচ্ডের মত ক্রাস্টার 
পর্যায়ে করার ইচ্ছে আছে । আরেকট। নতুন 
পরিকপ্পনার কথাও তিন জানালেন । 'যদি 
মফঃস্বলের আযসেসয়েশনগুলি এগিয়ে আসে 
তাহলে ফেডারেশন কাপের মত আসো সিয়ে- 


লিখুন । 


শন কাপ চালু রুরার ইচ্ছে আছে। এতে অংশ- 
গ্রহণকারী ব্লাবগুলি এবং মফঃস্বলের আসো- 
সিয়েশনগুল আথক দিক থেকে উপকৃত 
হবেন এবং গ্রামে-গঞ্জে খেলার গুসার হবে |” 

আসন আমন্ত্রণমূলক পদ্মজং শিল্ডের 
ব্যাপারে [তান 1ক-ভাবছেন, জানতে চাইলে 
বললেন, 'ক্লকাত৷ থেকে প্রথম ডাঁভিসনেয় 
তিন চারটি দল আনব। প্রথম [িভিসনেয় 
দল ছাড়া আন্মব না। আসাম এবং মাণপুর 
দলের উপর বেশী নির্ভর করব। ভারত 
সরকারের অনুমোদন গেলে বাংলাদেশের দু 
একটি দল আনার চেষ্টা করব ।” 

রেফারিদের মান উন্নয়নের প্রশ্নে আসতেই 
বললেন, “ন্রপুরা রেফারজ আসো সয়েশনেয় 
সম্পাদক সুরত দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে আলোচন৷ 
হয়েছে। ঝলকাত। থেকে একজন আঁভজ্ঞ 
রেফারি এনে কম করে এক মাসের একটি 
আলোচন। চরের ব্যবস্থা হচ্ছে। এতে সমন্ত 
তিপুরা থেকে ৪০-৫০ জন যনেফার অংশ- 
গ্রহণ করবে। [তান আরও জানালেন, মাঠে 
পুলিশি ব্যবচ্ছা আরও একটু ভাল হলে অনেক 
নতুন ছেলে এগয়ে আসত, এ ব্াপায়ে 
আমাদের পুলিশের সহযোগিতা দরকায়।' 
রাজা দলের নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসতেই - 
বললেন “এবার আমরা তিনজন আঁভজ্ঞ 
লোককে পেয়েছি নির্বাচনী কামটিতে । আশা 
কার সুবিচার পাবে খেলোয়াড়ের। ৷ কামিটিতৈ 
রয়েছে আভজ্ঞ রণাঁজত ভ্রাচার্য, বিমল রায় 
চৌধুরী এবং কমল সাহা । শেযোন্ত দুইজন 
এ রাজে। দলের প্রান্তন আঁধনায়ক আর বিমল 
বাবু তো একগ্ন এন আই এস ্রেণ্ড। 

প্রশান্তবাবুর সঙ্গে ফথা বলতে তিনি বার 
বার একটি কথাই বলাছিলেন*'আমার মাথায় 
এখন খণের বোঝ। ৷ সব কিছু নির্ভর করছে 
ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান এবং মহমেডান 
স্পোর্টিং-এর প্রদর্শনী মাচের উপর । আর 
আমার সাফল্য তথা 'বিভিন্ন পাঁরবপ্পনা নির্ভর 
করছে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সহযোগ- 
তার উপর।' 


চিঠিপত্র সংক্ষেপে, পরিষ্কার করে 
খুকই বিষয়ের পুনরানত্ধি 


করবেন না। ব্যক্তিগভ কোন সমা- 


লোচনা না করে গঠনমৃলক আলোচনাই 


কাম্য । চিঠির ওপরে-_“পাঠকের] 
কলমে” কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন । 
--জন্পাদক 


সমীর ঘোষঃ ভারতের দ্বাধীনতা 
সংগ্রামের বছরগুলতে মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের 
অন্যানা_ নেতৃবৃন্দ মেয়েদের আরও সাহসী 
হবার আবেদন জানাতেন । তারা নানাভাবে 
ভারতীয় মেয়েদের উৎসাহ দিতেন স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সব্রিনভাবে অংশগ্রহণ কয়ার জন্য। 
শল্ক সমর্থ; বাণী ঘোষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় 
ভাবে অংশগ্রহণ না৷ করলেও মেয়েদের এগিয়ে 
আসার পথে দৃষ্টান্ত স্বরুপ । বাণী ঘোষের 
বাবা মেজর দেবেশ চন্দ্র ঘোষ ছিলেন বেঙ্গল 
নাশনাল ছলাণ্টার কোর-এর ঘোড়সওয়ার 
সৈন্য বিভাগের কমাগ্ডার। 

১৯২০ সালে বাণীর জন্ম। ছোটবেল। 
থেকে খেলাধূলার প্রাত প্রচ আগ্রহ তাকে 
াভন্ন খেলাধূলায় ভাঁবয/তে পারদশীনী হতে 
সাহাযা করোছল। এই ব্যাপারে বাণীর 
উৎসাহ যেমন ছল, তেমান ছিল দেবেশবাবুর 
অনু:প্ররণা ॥ বাড় ছিল কুমারটুুল অগ্চলে। 
প্রাতীদন সকালে বাবার সঙ্গে গঙ্গায় সাতার 
কাট। ছল দৈনন্দিন রুটিনের মধো ॥ সীতার 
ছাড়। লাঠি খেলা, ছু'র খেলা, দৌড়ানো। 
সাইকেল চড়া, ঘোড়ায় চড়া, রাইফেল ছোড়া 
প্রভৃতিতে যেমন পারদর্শীনী হয়ে উঠোছলেন 
তেমান নাচ, গান, কবিত। পাঠ ঠভাতিতেও 
ছিল তার সমান দখল । সবকিছু 'মাঁলয়ে 
বাণীকে তখন 'স্পোর্টস গার্ল” আখা। দেওয়৷ 
হত। 

বাবার সঙ্গে একাঁদন গঙ্গায় সাতার কাটতে 
গিয়ে নজরে গড়েন বাংলার নামী সাতারু 
নলীন মল্লীকের। নলীনঝাবুই ঝণীকে 
সাতারের বিজ্ঞান-সমাত পাঠ দেন। পরে 
বাংলার আর এক কীমান সীতাবু প্রফুল 
কুমার.ঘে।ষের কাছেও প্রোনং নেওয়ার সুযোগ 
পেয়োছলেন। 

১৯৩২ সালে মাত্র ঝারো বছর বয়সে বাণী 
গ্রথম গ্রতিযোগতামূলক আসরে নামেন । এই 
প্রাতযোগিতায় ( আপোলো ক্লাব) ষষ্ঠ স্থান 
আধিকার করেন। ১৯৩৩ সালে গঙ্গায় সাত 
মাইল সম্তরণ প্রতযেগিতায় (আনন্দ স্পোর্টিং 
ক্লাব) পুরুষ ও মাহল। মালিয়ে ২৭ জন প্রাত- 
যোগীর মধ্যে দশম ্থান ও মাহলাদের মধ 
প্রথম স্থান আঁধকার করেন । সেপ্টএাল সুইমিং 
ক্লাব পারালিত, প্রতিযোগিতায় ক্রি স্টাইল, 
ঝ/কস্ট্রোক ও ব্রেসটস্ট্রেকে গর পর [তিন বছর 
প্রথম স্থান লাভ করোছলেন। এই সময়ে 
তিনি কয়েকজন পুরুষ সাতারুকেও হারান । 
১৬ ঘণ্টা৷ আবরাম সাতার কেটেও [তিনি এক 
নজীর স্থাপন করেন। ১৯৬৫ সালে বেঙ্গল 
গুলাম্পকে আংসাসিয়েশন তাকে চ্যাম্পিয়ন 
লোড সুইমার অব বেঙ্গল' আখ দেন সেরা 
প্রাতযোগতায় দ্রিস্টাইল, ব্রেসটস্ট্রোক ও ব্যাক 
স্ট্রোকে পর পর তিন বছর সেরা নজার গড়ার 


এখন কি করছেন 


সৃতে। ভারতীয় গালাম্পক আসো [সয়েশনও 
তাকে শ্বীকীঁত জানাতে ভোলেনি। 

১৯৩৭ সালে পুরীতে [তান এক চ্যালেঞ্স 
গ্রহণ করেন। জলর্জীবদের (নুঁলিয়৷ ) সঙ্গে 
পাল্লা দিয়ে শবন্থার থেফে বি এন আর 
হোটেল: পথস্ত দূরত্ব আতিক্রমে দ্বিতীয় গ্ছান 
আধকার করেন। কটকের মিউনিসপাল 
টাাঞ্কে আরও একটি প্রাতযোগিতায় প্রথম চ্ান 
লাভ করোছলেন ॥ পাঁচ মাইল পথ আঁতন্রম 
করতে তার সময় লেগেছিল [তিন ঘণ্টা । এই 
প্রাতযোগিতায় স্থানীয় সাতারুরাও অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। এই সাফলে। তাকে চারটি 
সোনা ও ষোলটি রুপোর পদক দিয়ে কটকের 
জনসাধারণ সম্র্ধনা জানান। এই সময়ে 
তান ভয়ঙ্কর ব্রহ্মপুত্র নদও আত্ররুম করেন। 

অল ইয়।৷ ওলিস্পিয়া আআসো1সয়েশন 
তাকে বার্লিনে একমাত্ত ভারতীয় সাডারু 
হিসাবে গাঁলাম্পিক আসরে যোগদানের জন! 
মনোনীত করেন॥ ীকস্তু আর্থক কারণে 
বার্লিন যা বাতিল কর। হয়। এই ঘটনায় 
তিনি বেশ হতাশ হন। কিন্তু ভেঙে না 
পড়ে তন ফ্রান্স যাওয়৷ মনস্ছ করেন ইংলিশ 
চ্যানেল অতিক্রম করার জনাঠকোন রূপ 
সরকারা সাহাস্ছ ছাড়াই । ইংরেজ শাসনাধীন 
ভারতে সেই সময়ে তাকে ও তার বাবাকে 
নান। বাধার সম্মুখীন হতে হয়োছল। এই স্বপ্ন 


* সফল করার জন্য বিভিন্ন ভাৰে টাক৷ তোলার 


বাবস্থাও করা হয়েছিল। কলকাতা থেকে 
ফ্রান্সের পথে একটি সবুজ হার্ডসন গাঁড়তে 
করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন 
তার বাবা ও প্রফুল্ল ঘোষ । কস্তু বোস্বাই 
থেকে তাদের ফিরে আসতে হয়, "দ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধের জন)। স্বাধীনতার পর তার এই স্বপ্ন 
সফল করেন আর এক বঙ্গতনয়৷ আরতি 
সাহা।। 

বিয়ের পর উন্মুক্ত কোন প্রাতযোগতায় 
অংশগ্রহণ করেনীন। এরপর থেকেই নান। 


ধরনের সামাজিক কাজে জাঁড়িয়ে পড়েন, 
যেগুলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাঁক্ষণেশ্বরের 
রামকৃষ্ণ সারদ। শন । এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
আজও তার অটুট সম্পর্ক ।, [বাঁডন্ন ধরনের 
হবি আগে যেমন তার ছল এখনও তেগান 
যার মধে উল্লেখযোগ্য হল বাভন্ন জাতের 
কুকুর পোষা । তান বহু ট্রাফণ্ 
জিতেছেন। 

১৯৬৯ সালে স্বামী হাঁরশচন্দ্র বসু মারা 
যাওয়ার পর নিঃসন্তান বাণী আপোক্ষক 
অথে একা হয়ে গেলেও আক্ষরিক অর্থে 
মোটেই একা নন। ভগবদাঁচন্ত।। গাছপালার 
শখ ও সেতার তাকে আক্টেপৃষ্টে জাঁড়য়ে 
রেখেছে। গঠনমূলক চিন্তাধার থেকে এখনও 


তিনি বিচ্যুত নন। শ্রপ্ন ছিল ওাঁলশ্পিকে 
অংশগ্রহণ করা, ইংলিশ চ্যানেল আতন্রম কর । 
সেস্বপ্ন নিজে সার্থক করতে না পারলেও 
তিনি মোটেই অখুশি নন। পরব্তাঁকালের 
সাতারুদের সাফলেয আজ তান গরিত। গঠন- 
মূলক কাজ ভার্থাং সীত্তারু: গড়ার কাজে যদ 
কেউ তাকে আমন্ত্রণ জানান তাহলে সে 
আমন্ত্রণ তান নিশ্চয় গ্রহণ করযেন। কয়েক 
বছর আগে বিধান রায় স্মত ফলক 'দিয়ে 
-তাকে পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কারীক্সল সম্ব্ধন৷ 
জানান। উ ৬ 


সুণে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন 


এ/ি এবং ব্যাটারিতে চলে । মালটি-১, 


৪ ব্যাও ট্রানজিসটর রোডওতেও শুনতে পাবেন 
পাথবীর যেফোন দেশের বেতার আনুষ্ঠান। 


সহজ কিস্তি প্রতি মাসে ১০ টাকা । 
মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র। 


গ্রাম বা শহরে যেখানেই থাকুন দু'বছরেয় 
গ্যারাশ্টিযুস্ত এই রেডিও আমরা বাড়তে 
পৌছে দেবো। লাইসেন্স বিনামূল্যে । আজই 
িলখুন_ 
€8010 88010 & 17811151508 00. 
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কলকাতার মেয়েরা আযাথলেটিক্সে অংশ গ্রহণ করে না কেন? 


রাজভ্রী ভষ্টীচার্য £ আজকাল একটা 
কথ। প্রায়ই শোনা যায়, কলকাতার মেয়েরা 
মফঃস্ছলের মেয়েদের তুলনায় আযাথলেটিকে 
অনেক াঁছয়ে আছে। যেখানে আন্ত- 
জাতিকভাবে প্রমাঁণত সকল প্রকার খেলাধূলার 
ম্‌ল উৎস এই আযাথলেটিক্সণ এর অনুশীলন 
ছাড়া কোন প্রকার খেলাতেই সাফল্য অর্জন 
করা সন্তব নয়। এই সব খেলাধূলার প্রাণবন্ত 
দ্বরূপ আআথলেটিক্ের প্রচলন কিন্তু কলকাতায় 
তেমন নেই। যাঁদও একথা অনন্বীকার্য 
কলকাতায় বর্তমানে উপযুস্ত প্রোনং-গ্রাপ্ত 
কোচের অভাব নেই এবং দুই একাট শিক্ষা- 
কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে, তবুও এসব শিক্ষাকেন্দ্ে 
কলকাতার মেয়েদের দেখা যায় না। এই 
শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ভরে থাকে মফঃদ্বলের মেয়ে- 
দের নিয়ে। এটা খুব দুঃখের এবং লঙ্জারও 
বটে। অথচ কত দূর দূর গ্রাম থেকে মেয়েরা 
উৎসাহভর৷ বুকে নিয়মিত কলকাতায় অনুশীলন 
করতে আসে ট্রেনে, বাসে। অসপ্তব ভিড়ের 
মাঝেও তার৷ তাদের উদ্দীপনা হারায় না। 
আশাভর। মনে তারা হাসিমুখে এসব যাতনা 
সহা করে নেয়। কখনও তাদের নিরুৎসাহ 
হতে দেখা যায় না। উৎসাহ পায় তারা 
তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকেও, এইসব 
দার্দ্ু মধ্যাবন্ত পাঁ়বারের মা বাবা'রা 
তাদের মেয়েদের নিয়ে কত আশা করেন, গর্ব 
অনুভব করেন। তারই ফলদ্বর্প আজ পর্যন্ত 
জাতীয় আন্তর্জাতিক আযথলোটুন্স প্রাতযোগ- 


আথলেটিকে বাংল! 
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তায় যেকাঁট পদক বাঙালী মেয়েরা ভর্জন 
করেছে তার আধকাংশই এসেছে কলকাতার 
বাইরের মেয়েদের কাছ থেকে যেমন আঁম, 
রহ্ধ ও সিদ্ধেশ্বরী হালদার দাঁক্ষণ বারাসতের 
মেয়ে, বোড়ালের মেয়ে শ্রীরূপ। চযাটার্জ, সুরতা 
দেবনাথ বালর মেয়ে: 

আর কলকাতার মেয়েরা ১ তাদের মধ্যে 
বর্তমানে একমান্ত উল্লেখযোগ। নাম। রীতা সেন 
কলকাতার মেয়েদের আথলেটিক্সের মাঠ 
থেকে দূরে সরে থাকার পিছনে নিশ্চয়ই 
কোন কারণ নাহত আছে । এসব কারণ 
বিশ্লেষণ করতে গেলি দেখা যায়। 
কলকাতার মেয়েদের, গৃহ পারবৈষ্প ত্রীড়া- 
ক্ষেত্রের প্রাতিকুল। আঁধকাংশ আঁডভাবক ও 


*আভভাবিকাগণের ধারণা মেয়েদের এসব 


শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠালে তারা৷ বর্হিমুখী হয়ে যাবে 
এবং তাদের পড়াশুনা্ও বিশেষ ক্ষাতি হবে 
এবং গৃহ কর্মে অনুপোষুন্তা হয়ে গড়বে। 
ফলে ভাবষাতে সংসার জীবনে তায়৷ প্রাতিষ্। 
লাভ করতে পারবে না। যাঁদও এ ধারণা 
নিতান্তই ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারে না। পৃথবীতে যে সব জাত শিক্ষিত 
ও উন্নত বলে পারাঁচত, তাদের দেশ থেকে 
অসংখ্য সন্তান্ত পারবারের মেয়ে এই আযথ- 
লেটিক্সের ক্ষেত্রে যশ অর্জন করে যাচ্ছে। 


বোড়ালের মেয়ে শ্্রীরূপ। চযটার্জ রাজ। আযাথলেটিক্সে বড় নাম/অরণ মুখার্জ 


অথচ ভায়তবর্ষে কলকাতার মত উন্নত শহরে 
বসবাস করেও তার। তেমন কোন কৃতিত্ব 
দেখাতে পারছে না এটা নিতান্তই লজ্জার । 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইসব আঁভভাবকগণই 
সময় সময় আমাদের দেশের মেয়ে খেলো- 
য়াড়দের নিম্নমানের কথা তুলে সমালোচনায় 
লিপ্ত থাকেন এবং খেলোয়াড়দের অনুপোষুন্ত- 
তার প্রাত অঙ্গুলি নির্দেশে প্রহসন করেন এবং 
নিন্দাসূচক বাকাও ব্যবহার করে থাকেন। 
কিন্তু এই সকল আঁভভাবক ি একবারও 
চিন্ত। করে দেখেছেন, যে আমাদের দেশের 
মেয়েদের খেলাধূলার অন্তরায় তারা নিজেরাই । 
একবারও কি পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাদের 
মেয়েদের মধ্যেই এ প্রাতিভ। লুকোনো আছে 
ফিনাঃ এত উন্নত শহরেও তাভভাবকদের 
এই রক্ষণশীল মনোভাব বড়ই বেমানান । 
কিন্তু মফঃদ্ুলের অভিভাবকগণ এসব ভ্রান্ত 
ধারণার কবল থেকে সম্প্ণ,মুন্ত।. যাঁদও 
তার৷ শহস্কের অভিভাবকদের থেকে শিক্ষাগত 
আর্থিক ?দক দিয়ে কিছুটা নিয়মানের। 
তবুও তারা তাদের মেয়েদের খেলাধুলায় 
উৎসাহিত করতে কাপণ্য করেন না। এই 
সব অভিভাবকের কাছ থেকে কলফাতার 
আঁডিভাবকদের নিজেদের তথাকথিত সন্তম 
তাগ করে বোধহয় কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা 
উাচত। 
কলকাতার দ্কুলগুলোও এ ব্/পারে কম 
দায়ী নয়। কলকাতায় যে কোন মেয়েরই দুল 


থেকে ঝাড় ?ফরতে পাঁচটা বেজে যায় কারও 
আবার আরে। দর হয়। কাজেই তখন 
তাদের পক্ষে আর আথলেটিক্স অনুশীলন 
করতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাও যাঁদ ঘরের 
কাছে কোন শিক্ষাকেন্দ্র থারুতে। ! তারও 


একান্ত অভাব। অনুশীলন করতে হলে 
তাদের যেতে হবে গড়ের মাঠে কিংবা রবীন 
সরোবরে। এতসব করে তারা এমনিতেই 
্াস্ত হয়ে থাকে তার উপর যাঁদ আথলেটিক্সের 
মত সৃষ্থম ও পাঁরশ্রমের খেলা অনুশীলন কুরে 
তবে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাস্তাবকই তাদের 
পড়াশুনা কর সন্তব হয় না। এক্ষেত্রে স্কুল- 
গুলোরই উাঁচত নয় কি মেয়েদের স্কুলে এই 
আথলোটিক্সের অনুশীলন করানে। ) যেখানে 
আমাদের গ্রতিটি ্কুলেই একজন করে ট্রৌনং 
প্রাপ্ত শিক্ষিকা আছেন এবং শিক্ষাবদগণ 
খেলাধূলাকে পাঠ/তালিকার তস্তুন্ত করেছেন 
তবুও এ ঝাগারে স্ুলগুলে। যে কেন এত 
উদাসীন বোঝ। যায় নাঃ ছাত্রীরা 
'শিক্ষিকাদের কাছ থেকেই কম উৎসাহ পায়। 
আবার অনেক সময় শিক্ষকাগণ মেয়েদের 
রোজকার পড়াশুনায় একটু অবহেল৷ দেখলে 
খেলার মাঠের কথা তুলে নিন্দাসূচক বাকা 
বর্ষণ করেন। খেলাধূলা যে শিক্ষার একটা 
অঙ্গ একথ৷ জেনেও মেয়েদের যথেষ্ট পারমাণে 
নিরুসাহ করে দেন। ফলে অনেক মেয়ে 
খেলাধূলার ক্ষেত্রে অনেকটা আগ্রসর হয়েও 
মাঝপথে ছেড়ে দিতে বাধা হয়। এটা 
নিতান্তই পারতাগের বিষয় দুল করৃপক্ষ 
আযথলোটক্সের অনুশীলন না৷ কাঁরয়ে একটা 
মান্ন বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেই 
তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করেন। 
এছাড়াও নানান অসুবধার সম্মুখীন হতে হয় 
লকাতার মেয়েদের । আযাথলেটিক্সের আসল 
"স দম তোর করার মত জাগলগ৷ কলকাতায় 


কোথায়; এর জন্য প্রয়োজন মাইলের পর 


মাইল দৌড়ন্রোর। কিন্তু সে সুযোগ কলকাতার 
মেয়েরা একদমই পায় না। তাদের দৌঁড়িনোর 
মত ফাক। মাঠ বলতে একমাত্র বোঝায় গড়ের 
মাঠ কিন্তু এই গড়ের মাঠের পারবেশ মেয়েদের 
দৌড়নোর উপযুন্ত নয়। তবুও যেসব মেয়ে 
এর মধ্যেও দম তোর করে তারাও আবার কল- 
কাতার এই দুষিত আবহাওয়ার কলে নিয়মিত 
তার কিছুটা অংশ নষ্ট করতে বাধ) হচ্ছে। 
কিন্ত গ্রাম ঝা মফঃস্বলের মেয়েদের এ অসুবিধার 
সম্মুখীন হতে হয় না। তাদের দৌড়নোয় 
মাঠেরও অভাব নেই__-অভাব নেই বিশুদ্ধ ও 
ুন্ত বায়ুর। 

এছাড়া গ্রামের তুলনায় শহরের মানুষের 
মধ্যে শিপ্পকল। চর্চার প্রবণত। চিরকালই দেখা 
যায়। এবং এই সব শিল্পকলা চর্চার শিক্ষা- 
কেন্দ্র কলকাতার আলতে গাঁলতে। তারই 
ফলছুরুপ কলকাতার মেয়েরা শিল্প চর্চার 
দিকে অধিক মূনোযোগী হয়ে থাকে । এতে 


গারশ্রমও তুলনামূলকভাবে খেলাধূলার থেকে 


. অনেক কম। তার৷ গান, নাট/ভিনয়, অঞ্কন 


ইতযাঁদর মধ্েই নিজেদের বান্ত রাখে বলেই 
খেলাধূলার প্রচলন) স্থাভাবকভাবেই তাদের 
মধ্য জাগে না। কিন্তু শরাঁর 55৭ না৷ করলে 
কোন কিছুতেই সাফলা লাভ করা সপ্তব 
নয়। ইংরাজিতে একট। প্রবাদবাক্য আছে__ 
/£ 50070 [11101 ৪ 50070 1১00/ 
তাই এ ব্যাপারে উদাসীন থাকার ফল ভাল 
হতে পারে না। এ পাঁরবেশ জাতি গঠনে 
বিশেষভাবে প্রাতবন্ধক হয়ে উঠে একথা সপ্ভবত 
আমাদের দেশের কর্ণধারগণও বুঝতে চেষ্টা 
করেন না। এ পারাস্থিত ক্রমাগত চলতে 
থাকলে আমাদের দেশের খেলাধূলার মান 
আরও নেমে যেতে বাধ্য। ঞ 


৮০৫/এ৪এহ (5504 208 5015 59214815818 


ক্ষান্ত আমি, 
ক্রান্ত তুমি 
আর ক্লান্ত “পাছুদা' ৷ 
ক্লান্ত সাব্বির 
ক্লান্ত মানস। 
ক্লান্ত মোদের “দ্বিজুাদা', 
“ফুটবলার” আর “অষ্টাবক্র” 
' ওরাও এখন ক্রান্ত, 
“্যাসদেব আর 
স্টাফ রিপোর্টার 
সবাই এখন শ্রান্ত। 
শুন্য মাঠে 
শুন্য ঘাটে 
ওরাও নাকি ক্লান্ত ৷ 
কিন্তু) খেলার আসর 
নিচ্ছে রেস্ট ॥ 
এ ধারনাটা ভ্রান্ত । 


যুক্তরাষ্ট্র ওপেন টেনিসের ছুই চ্যাম্পিয়ন 
ট্রেষি অদ্টিন ও জন ম্যাকেনরো 


স্ুত্রত সরকার £ ট্রোস আস্টন 
আমোরকার পশ্চিম প্রান্তের রাজ্য ক্যালি- 
ফোর্দিয়ার মেয়ে । জন. স্যবেনরো'র ঝাড় 
নিউইয়র্ক স্টেটে, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দকে। এয়া 


_ দুঙ্জনেই বিশ্ব টৌনসের নজরে গ্রথম আসে 


€ খেলার আসর ৩৬ 


দু'বছর আগের শতবার্যকী উইস্থলডন প্রৃতি- 
যোগিতায়। আর নিউ ইয়র্কের ফ্লাশিং 
মেডোস অণ্চলে অনুষ্ঠিত এবারকার যুন্তয়াষট্ 
ওপেন টোনস প্রতিযোগিতায় এরই দু'জন 
সিঙ্গলস চান্পয়ন। 

- শেষা ত্রশ বছর ম]াকেনরো'র মতন এত 
অস্প বয়সে কোন প্লেয়ার আমোরকার চা।স্পি- 
য়ন হয়ন। আগামী ফেব্ুয়ার আসে তার 


ঝয়স মাত ২৯ পূর্ণ হবে। তবে তায় তুলনায় 
প্রো তো আরও ছেলেমানুষ । সামনের 
ডিসেম্বর মাসে তার ঝয়স সবে ১৭ পূর্ণ হবে। 
এবার যুন্তরাষ্ট্র ওপেনে যে মেয়েটি বালকাদের 
'সিঙ্গলস বিজাঁয়নী হল তার বয়স ট্রোঁসির থেকে 
বোশি। 

ম্যাকেনরো৷ ন্যাটা প্রেয়ার, তার খেলা 
প্রধানত সার্ভ-ভূলর উপর, তার বদনাম আছে 
বদমেজাঁজ রলে। ট্রোস খেলে ডান হাতে £ 
মূলতঃ সে বেসলাইন প্লেয়ার, আর কোর্টে তার 
ব্যবহার চলাফের৷ প্রায় ক্রিস এভ/ট লয়েডের 
মতনই শাস্ত । ম]াকেনরে। যে বর্গ, কনস 
পারে এটা 


প্রমুখ প্রেয়ারদের * হারাতে 


845 4৪) 


. অনেকেই মনে করেছিলেন £ কিন্তু এবার 


উইম্লডন ম্যাকেনরে চতুর্থ রাউণ্ডে অকস্মাং 
স্ট্রেট সেটে হেরে বসল টিম গলিকসনের 
কাছে। অন/দিকে ট্রোস আস্টন যে 
আপাতত ক্রিস লয়েড ৷ মার্টিনা নাদ্রাতি- 
লোভাকে হারাতে গারবে না, এই ছিল 
বিশেষজ্ঞদের মতামত । উইস্লডনের সোম- 
ফাইনালে মার্টিনার সমুখীন হয়ে ট্রোস সে 
কথাই সত প্রমাণ করোছিল। 

কিন্তু ফ্লা/শং মেডেসের ঘটনা--এক অন্য 
কাহনী। ট্রোস ফাইনালে হারয়ে ফেলল 
ক্রিস লয়েডকে । আরেকজন বেসলাইনার £ 
তবে তাদের খেলায় খ্রোস কনাসস্টেনীস ছিল 
উন্নত, ক্রিস যেন তার ভাগের ,মতন মনযোগ 
দিয়ে থেলতে পারছে না। তবে ট্রৌসির আরও 
বড় জয় হয়োছিল সৌঁমফাইনালে, মার্টিনাকে 
হারয়ে। 

ম্যাকেনয়ে। চাম্পিয়ন হল ভিটাস জোরু- 
লাইটাসকে হারয়ে। তার আগে সোগ- 
ফাইনালে জাম কনর্স পরাঁজত হয়েছিল 
মকেনরো'র কাছে। ম্যকেনয়ো গত 
জানুয়ারিতে নিউ ইয়র্কের ,ম]াঁডসন স্কোয়ার 
গার্ডেনসে কলগেট মাস্টার্স প্রতিযেগতায় 
বিজয়ী হয়েছিল; তারপর মে মাসে ডালাসে 
ওয়ার্ড চাম্পিয়নাশপ টেনিস [সারজের 
ফাইনাল জেতে । তবে এদুটি ছিল আট- 
জনের প্লে-অফ : উইস্বলডন, 'ফ্রেণ্চ ওপেন বা 
ুন্তরাস্টর চ্স্পিয়নশিপের মতন ১২৮ থেলো- 
য়াড়ের প্রতিযোগতা নয়। দু'টির মধ্যে 
তফাৎ অনেক।  তাছাড়। এ টি গি-র 
কাম্পউটার হিসাবে তো৷ প্রে-অফ কাস্পটিশন 
প্রভীত গণ্য করাই হয় না। 

মকেনরো'র জন্ম পশ্চিম জার্মানতে। 
জেরুলাইটাসের মতন অল্প বয়সে তার ফোর্চও 
ছিলেন সেই বিখাত অস্ট্রেলিয়ান হ্যার 
হপম্যান।  শতবার্ষিকী উইম্বলডনের সময় 
প্রাথীমক পর্যায়ে খেল। থেকে মুল গ্ুতি- 
যোগায় উঠে সোমফাইনাল অবাঁধ পৌছে- 


ছিল। সেখানে হার কনর্সের কাছে। 
আঠার বছর বয়সে ম্যাকেনরে৷ কানষতম 
উইম্বলডন সোমফাইনালিস্ট । 


ম্যাকেনরো'র খেল দেখে তেমন অসাধারণ 
কিছু মনে হয় না। বর্গের যেমন ফোরহ]ও 
উপপ্পিন, টানারের সার্ভিস কনর্সের রিটার্ন 
সার্ভ বা রোজওয়ালের ব্যাকহাণ্ডের মতন 
ম্যাকেনরো'র কোন বিশেষ শান্ত চট করে 
চোখে গড়ে না। এবার উইস্বলডনের সপ্তাহ 


দুই আগে লগ্ুনের কুইনস ক্লাবে মযাকেনরো৷ 
আমাদের বিজয় অমৃত্ররাজূকে হারায় । ম্যাচটি 
বৃষ্টির জন) একাদন পরে হয়। নির্ধারত 


উত্তরবর্জের ডায়েরি 


নিজন্ব প্রতিনিধি £ রায়গঞ্জ মহকুমা 
কাঁড় সংস্থা পরিচালিত তেয়োটি দ্থানীয় দলের 
এবছরের ফুটবল িগ শেষ হয়েছে। মাঝ 
পথে কিছুদিন অদ্থাভাঁবক [কিছু কারণে বদ্ধ 
থাকবার পর উংসাহী 1কছু ক্রীড়ামোদীর শুভ 
প্রচেষ্টায় আবার তার পুনযনুষ্ঠান চলে এবং 
সুষ্ঠ্‌ পারসমাপ্তি হয়। 

বারে।টি খেলায় যোগ দিয়ে তেইশ পয়েন্ট 
অর্জন করে রায়গঞ্জ স্টেট" ্ক্সপোর্ট রিক্রি- 
য়েশন ক্লাব লগ চাম্পয়নশিপের অনন্য 
সম্মান অর্জন কঞ্েছে। রানা্স হয়েছে বাইশ 
পয়েন্ট পেয়ে সংঘর্রী ক্লাব । অল্প কয়েবাঁদনের 
মধোই কুলদাকান্ত স্মৃতি শিল্ড এবং তারাপদ 
রানার্সআপ কাপের খেল৷ শুরু হবে উদ্োন্তারা 
জানিয়েছেন । 

রায়গঞ্জে রাজ্য টেবল টেনিস 

১২ অক্টোবর থেকে পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা টেবল টেনস আসোসিয়েশনের 
ঝাবস্থাপনায় রায়গঞ্জ  স্টোডয়াম মাঠে 
পয়তালিশতম রাজ) টেবল টেনিস খ্রাতি- 
যোগিতা শুরু হবে। এই খেলার জন্য 
আনুমানিক বায় ধরা হয়েছে পঠান্তর হাজার 


ঞ 
ঞ 
শর 
ঢা 
তা] 
চা 


দিনে বিজয়কে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করে- 
ছিলাম, জিততে পারবে বলে তার মনে হয় 
িনা। 


টাকা। খেলা চালানোর জন্য যে কাসটি 
গঠন করা হয়েছে তার সভাপতি হয়েছেন 
আয় শিবশৈলম, কার্যকরী সভাপতি মহকুমা 
শাসক শের সিং, সম্পাদক এস কে দাস 
এবং কোষাধ্যক্ষ বিবি বৈশা। 
শিলিগুড়তে 

শিলিগুড় রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষ। সংঘ 
পারচালিত উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস প্রাত- 
যোগিত। সম্প্রাত অনুষ্ঠত হয়ে গেল। এই 
প্রাতযোগিতার পুরুষ বিভাগে দলগত চণাম্প- 
য়ন হয়েছে সায়গল ইনাস্টটিউট ( শিলিগুড় ) 
এবং - রান।র্স রাউরকেল্ল। স্টিল প্রাান্ট। 
জুনিয়র বিভাগে দলগত চ্যাম্পয়ন শাল- 
গুঁড়র সায়গল ইনাস্টটিউট এবং রানাস+ 
দেশবন্ধ স্পোর্টিং ইউনিয়ন । পুরুষ সিঙ্গলসে 
রুলকাতার দেবাঁদাস বসু হুগলীর দেবাশীষ 
সাহাকে হারিয়ে চ্যাম্পয়ন এবং জুনিয়র 
সঙ্গলসে হুগলীর দেবাশীষ সাহা সায়গলের 
বিশ্বজিত ঘোষকে হারিয়ে চ]স্পয়ন হয়। 

মাহলাদের 'সিঙ্গলসে হৃগলীর দাগুকণা 
দে কলকাতার করবী ঘোষকে হারিয়ে এবং 
সাব-জুনিয়র বিভাগে শিলিগুড়ির গণেশ 
কু শালগুাড়রই চন্দন দাসকে হারিয়ে 


. ছাাস্পয়ন হয়। পুরুষদের ভাবলসে শিলি- 


বিজয়'উত্তর দিয়োছল £ 'হ ইস দ) 
ওনাল প্লেয়ার এগেনস্ট হুম আই ফিল 
হেপ্পলেস ! বিশ্লেষণ করে বলেছিল, 
ম্যাকেনরো'র যেমন কোন মার [বিশেষভাবে 
লক্ষাণীয় নয়, তার খেলায় দুর্বলতাও নেই 
বললেই চলে । উপরন্তু সে নেটের কাছে খুব 
চটপটে, আর ওর সার্ভিস তেমন জোর ন৷ 
হলেও তাতে বৈচিত্র অনেক । “জাই কাণ্ট 
হ্যাগুল হস সার্ভ' বিজয় বলোছল। 
ম্যাকেনরো'র নাক একই ভাঙ্গতে তিন রকম 
সার্ভ আছে £ একটি বিপক্ষ প্লেয়ারের ফোর- 
হাাণ্ডে যায়, আরেকটি তার ব্যাকহাণ্ডে যায়, 
আর তৃতীয়টি সুইং করে প্রাততদন্বীর শরীরের 
'দিকে যায়। 

মাকেনরো যে শী্রই একট বড় টু্ানেন্ট 
জিতবে, কয়েক মাসেক্স মধ্যে যে তায় 
আঠাভারেজ রেকর্ড বর্গ বা৷ কনর্সের চেয়ে ভাল 
হবে, একথা অনেকেই বলে আসছেন। তবে 
সবাইকে অবাক করল ট্রোস, আস্টন। মানা 
হয়োছল, মেয়েটি ভাঁবষাতের চ|স্পিয়ন। তবে 
ধরে নেওয়া হয়েছিল সেই মানে পৌছাতে 
তার আরও বছর দৃই/তিন লাগবে | উইন্বল- 
ডনে প্রোস তেমনই ইঙ্গত দিয়োছিল। তবে 
যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেতে।  টেএস ওই দুই/তিন 
বছরকে এক লাফে টপকে ফেলল । 


গুড়ির সঞ্জয় দে এবং প্রসূন আধিকারার জুটি 
শামল দাস এবং সঞ্জীব ,সোমের * জুটিকে 
হারায়। 

এই প্রতিযোগিতায় যাউরকেন্ল। ' স্টিল 
প্লান্ট, কলকাতা, হুগলী এবং শিলিগুড় 
থেকে মোট একশো কুঁড়জন প্রতিযোগী 
অংশগ্রহণ করে।  উত্তরবঙ্গবাসীদের পক্ষে 
সুখবর হল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন 
কাপে এবারের পশ্চিমবঙ্গ পুরুষ দলে প্রতি 
নিধিত্ব করবার জনা যে চারজন গিয়েছিল 
তার৷ হল সঞ্জয় দে, শ্যামল দাস, প্রসূন 
অধিকাল এবং সঙ্গীব সোম । ভউ 


€8 খেলার আসর ৩৮ 


প্রমোদ দাশগুপ্ত আযালবাম খুলে স্কতিতে ডুব দিতে ভালোবাসেন 


অন্দীপ দত্তঃ ১৯৩৫-এ একঝখক ভাকসাইটে খেলোয়াড়ের 
সমন্বয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গল লিগ মরশুম শুরু করে তায় আগের বাঞ্জের 
লগে ব্যর্থতার গ্রান ভোলার চেষ্টায় । শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্টে 
পাছয়ে পড়ে ?লগে রানার্স হল। আসলে দলে সকলেই প্রায় সমান 
দরের খেলোয়াড় । ফলে দল গঠনের সময় মুস্কিল দেখা দিত কাকে 
বায়ে কাকে নামানো যায়। যা*হোক, দল রানা্স হলেও গত 
বছরের তিন্ত আঁভজ্ঞতায় একটি ব্যাপারে কর্মকর্তাদের চোখ খুলে 
গিয়োছিল। তা হল, ময়দানের আনাচে কানাচে বেড়ে ওঠা টগবগে 
খেলোয়াড়দের খোজ রাখা । বছর ঘুরতেই নির্ভরযোগা 
হাফব্যাক নুযমহস্মদ দল ছেড়ে গেলেন । তাছাড়া ডিপ ডিফেন্সের দুই 
খেলোয়াড় রাঁসদ ও সেলিমের দক্ষতায় ঘাটাতি দেখ৷ যাচ্ছিল । 

সে সময় দ্বিতীয় ডিভিসন লিগে ভবানীপুর ক্লাবের রাইট ব্যাকের 
জায়গায় ছোটখাটে। চেহারার বছর ১৮ বয়সের একটি ছেলে চুটিয়ে 
খেলে সফলের নঞ্জর কেড়োছল। অত্তএব রাঁসদ ও সোলমের জায়গ। 
পূণ করার জনয ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ ওর কথাই ভাবলেন । এবং 
জলাদ ক্ষুদে ফুটবলারটিকে নিজেদের তবুতে টেনে নিয়ে তবে চিন্ত। মুক্ত 
হলেন । সেই থেকে টানা ১৪ বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সুখদুঃখের 
অংশীদার এবং ভারতের জাসি গায়ে বিদেশ সফর ও. ইউরোপাঁয়ান 
গলের বিরুদ্ধে দাপটে খেলে যাওয়। এই ফুটবলারের নাম প্রমোদ 
দাশগুপ্ত_কালের ধারায়'অতীতের আরও অনেক নামী-দামী খেলোয়াড়ের 
মত যার নাম আজকের দিনের অনেকের কাছেই অপারচিত। 

১৯১৪ সালে কুমল্লা শহরের এক সচ্ছল পারবারে জন্ম প্রমোদ 
দাশগুপ্তর। বৃহৎ একান্বতাঁ পাঁরবারের কেউ মাঠের ধারে-কাছে 
যেতেন না। ত্বথচ ছোট থেকে প্রমোদের খেলাধুলোয় প্রত দারুণ 
টান। বাড়র ছোটছেলের এই "বিজাতীয় খেলা -প্রীতবাঁড়র অনার 
বিশেষ সুনজরে না৷ দেখলেও বাব। ডান্তার যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্ডের 
্শ্রয়ে প্রমোদ আরও বেশী ঝু'কে পড়লেন খেলার দকে। গ্রথমে 
বড় আযাথালট হবার বাপন। নিয়ে মাঠে নামলেন। পড়তেন কুমল্লা 
জেলা ছ্ুলে। প্রাতবারই স্কুলের বাক স্পোর্টসের শেষে ৯০০, ২০০ 
ও ৪০০ মিটার দৌড় এবং লং জাস্পে চৌকস প্রমোদ ঝাড় 1ফরতেন 
একগাদ। প্রাইজ নিয়ে । পড়ার ফণকে ফণকে ফুটবলের চর্চাও চলত । 
খেলতেন কুমল্ল। ইয়ং মেনস স্পোর্টিং আসোসয়েশন ক্লাবে । আ্যাথ- 
লেটিক্স ও ফুটবলে খুব অপ্পাঁদনের মধ্যেই তার নাম ছাড়িয়ে পড়ল আশে- 
পাশে । অতএব গড়াশোন। শিকেয় তুলে দিনরাত এখানে সেখানে 
খেলে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু গ্চলের নিয়ম কানুন ছিল দারুণ 
কড়া । বার্ক পরীক্ষায় একের বেশী বিষয়ে ফেল করলে স্কুল 
থেকে নাম কাটা' যেত। সেকালে খেলাধূলার জন! প্রেয়াররা তেমন 
করে কোন সুবধ। পেত না। 

মুস্কিল কিছুটা আসান হল। খেলার ঘোরে মন্ত প্রমোদ স্কুল 
বদল করে 'ভিক্টোরয়। স্কুলে চলে গেলেন বিশেষ সুযোগ সুবিধার 
প্রাতশ্ুতি পাওয়া মাই । সেই সময়ই কলকাতার ভবানীপুর ক্লাবের 
খেলোয়াড় কুমিল্লার ছেলে ভোল৷ বদ্ধণ দেশে ফিরে প্রমোদের খেলা 
দেখে তাকে ভবানীপুরে যোগ দেওয়ার কথা বললেন। কুমিল্লারই বেশ 
কিছু কৃতী খেলোয়াড় তখন কলকাতার মাঠে, সুনামের সঙ্গে খেলত। 
তাছাড়া কলকাতায় খেলার একটা আলাদ।৷ আকর্ষণও ছিল । ছোট 
থেকেই বেগষোয়া প্রমোদ এপ্ট্রাস পরাক্ষার পড়াশোনা ছেড়ে একদিন 
ভোল৷ বদ্ধ'ণেয় সঙ্গে কলকাতায় পাড় দিলেন । 

একটানা এতক্ষণ স্মীতর ঝশপি হাতড়ে পুরনো দিনের কথা 
হলতে গিয়ে বার বার থেমে যাচ্ছলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত । কারণ বয়স 


বাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তার স্মরণশান্ততেও ঘাটাতি গড়ে গেছে অনেফখানি। 
তবু একটু চিন্ত। করেই অবশ তিনি ফেয় পরবর্তী ঘটনায় ফিরে এলেন। 
বললেন-__“ভবামীপুয ক্লাবের হয়ে কলকাতার মাঠে প্রথম খেলতে 
নামার কোন ্রাতীক্রয়া আমার মনে চাপ সৃষ্টি করতে পারোনি। 
য। হোক, তারই মাঝে দেশে ফিরে এন্ট্রাস পরীক্ষায় বসলাম। 
তোর ছিলাম না। সুতরাং, যথারীতি ফেল করলাম। পরের 


বায়ের জন/ 'সারয়াসল তোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপুয়ের রাইট 
ইতিমধো এক সময় 


বযাকের দায়ত্ব পালন করে গেলান যথাযথভাবে । 


কুমিল্লায় ফিরে আবার পরীক্ষ। দিলাম এবং ভালভাবে প।সও করলাম । 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলার সাধ ছিল অনেকদিন থেকেই। সুতরাং ডাক 
পেতেই তৎকালীন ক্লাব সম্পাদক বনোয়।র লাল রায়ের সঙ্গে দেখ৷ 
করলাম এবং ঝটপট সই করার পাটও ঢুকে গেল। বনোয়ারবাবুর 
শে।ভাবাজারের বাড়তে তখন ক্লাবের অনেক খেলোয়াড় থাকতে। এবং 
খাওয়৷ দাওয়া করতো । আমাকে সেখানে থাকার কথা বল৷ হল। 
আম অবশ্য থাকতাম মির্জাপুরে দাঁদর বাড়তে । 

সে বছর ইস্টবেঙ্গলের প্রথম খেল। পড়োছিল ইস্টার্ন রেলের 
বিরুদ্ধে । তখন সামাদের মত বড় খেলোয়াড়-সমৃদ্ধ রেল দূলফে 
সবাই সমীহ করত। যাইহোক, রাইট ঝাক হিসেবে আমার দায়তব 
পড়ল সামাদকে সামাল দেওয়ার । মাঠে নামার আগে ক্লাব কর্তৃপক্ষ 
সামাদকে চিনিয়ে দিলেন। সামাদের দারুণ দারুণ সব কীতকলাপের 


কথা সম্পর্কেণ্ড উপদেশ দিলেন কেউ কেউ । খেলা শুরু হতেই আম 
সাগাদের টিছনে আঠালি পোকার মত লেগে রইলাম । আমার বড় 
ম্লধন গতি । তাকে কাজে লাগিয়ে সামদকে অকেজো করে দেওয়ায় 
এক সময় সামাদ রেগে গিয়ে আমাকে একগ্রচ্ছ গাঁলগালাজ করলেন । 
শেষ পথন্ত সেই'খেলাতেই সামাদ একটি কঠিন ভাল মায়তে গিয়ে ত৷ 
ফ্কালেন এবং গড়ে গিয়ে তার প। ভেঙে গেল। লিগে ইস্টবেঙ্গল 
সেবার মাঝে মাঝে দুল হয়ে পড়ার জন। ভাষ্টম স্থান পেল।॥ সেবছর 
ছুনিয়র ইণ্টারনযাশনাল খেলার পর [সিটি (মেনব্রাণ) কলেজে 
গড়ার সুবাদে কলকান্তা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাতীনধি হিসাবে তাস্তঃ- 
বিশ্বাবদ॥লয় ফুটবল খেলতে গেলাম পাটনায়। সেখানে ঢাক। বিশ্ব- 
বিদালয় দলে আমারই মত লম্ব। । & ফুট) রাখাল মজুমদার দারুণ 
খেলল। সুতরাং ফিরে আসার সময় রাখালকে তুলে [নিয়ে এলাম 
আমাদের ক্লাবে খেলার জনা । পরের বছর পরেশ মজুমদারের 
কাপ্টেশ্সিতে আমরা আবার লিগে রানার্স হলাম । এছাড়া আমি বাগ। 
সফরেও হাযাজর ছিলাম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে । ৩৮ থেকে ৪০ 
সাল পর্যন্ত টানা তিন বছর অধিনায়কের দায়িত্ব ছিল আমার কাধে । 
এর মধে। প্রথম বছরটি আমার কাছে স্মরণীয় । কারণ একই বছরে 
ইউরোপাঁয়ান দলের 'বরুদ্ধে খেলা ছাড়াও করুণ। ভ্রাচাধের নেতৃত্ে 
অস্ট্রোলিয়। সফরে আমিও ভারতীয় দলে ঠাই পেয়োছলাম। 

সেখানে গিয়ে দারুণ মজা হয়োছল। অস্ট্রলয়ানর। আমাদের খাল 
শায়ে মাঠে নামতে দেখে তো ভীষণ অবাক। আমাদের খাল 
পায়ের ছবি তুলতে ফটোগ্র।ফারদের মধ্যেও হুড়োহাঁড় লেগে গেল । 
এক কথায় খালি পায়ে ফুটবল খেলা যায়_এট ওর৷ কিছুতেই মেনে 
নিতে পারাঁছল না। 

লিগ বা শিল্ডে আমর। িশেব সুবিধ। করতে পাঁরনি। তবে দ্বিতীয় 
বছরে ভারতীয় একাদশের হয়ে ইউরোপাঁয়ানদের বরুদ্ধে খেলোছ।' 

শেব আট বছরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমস্ত সাফলোর অনাতম 
ভাগাঁদার ছিলেন প্রমোদবাবু। যার মধ্যে '৪২-এ প্রথম [লিগ 
জয় এবং?8৫-এ একই সঙ্গে লিগ ও শিল্ড জয়ের কথা কোন 
দিনই ভোলা সম্ভব নয়। 

কলকাতা ময়দানের সাল্প্রীতিক চেহারা সম্পর্কে প্রশ্ন কয়তেই 
গ্রমোদবাবু বললেন--একথ। ঠিক যে, আমাদের সময় দর্শকরা ছিলেন 


হানেক ভদ্রু। ক্লাবের গ্রাত তাদের ভালোবাসাও কোন অংশেই কম ছিল 


খেলায় প্রতিদ্বান্বিতাও ছিল দারুণ । যেমন মোহনবাগান সমর্থকরা 
আমাকে 'কেলে পাঠা বলে থেপাতো । গায়ের রং নয়ে এধরনের 
হাট্টায় রাগ হত ঠিকই, তবে কখনও ধৈর্য সাঁম। ছাড়ায়ান। তবে মাঝে 
মধ্যে দু'একটা তিন্ত ঘটনা যে ঘটত না এমন নয়। যেমন ১৯৪৫-এ 
শিল্ড ফাইনালে প্রথম মুখোমুখি হল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান । 
তার ওপর সেবার ইস্টবেঙ্গল লিগ পেয়েছিল এই মোহনবাগানকেই ২-০ 
গোলে হারিয়ে 'দয়ে । সুতরাং দু'দলের সমর্থকদের মধো সে খেলার 
আকর্ষণ ছিল প্রচণ্ড । চারাদকে 'টিকট চাই, টিকিট চাই' রব। 
প্রতোকেই মাঠে হাজরু থেকে প্রিয় দলের খেল চাক্ষুষ করতে চায়।” 
দলের অন্যানাদের সঙ্গে নিজেকেও তোর করছিলেন প্রমোদবাবু । কিন্তু 
মর্যাদার লড়াইয়ে প্রমোদ দশগুপ্ত শেষ পধন্ত খেলতে পারলেন না। 
কারণ আগের "দন সন্ধার অন্ধকারে কয়েকজন অপারচিত লোকের 
হাতের হি স্টিক ঝলসে উঠল প্রমোদ দশগুপ্তের মাথায় । যার ফলে 
খেলার দিন মাথায় বা/ণ্ডেজ বেঁধে সাইড লাইনের বাইয়ে বসে হত 
কামড়ানো৷ ছাড়া উপায় ছিল না। অবশ পাগস্লের দেওয়া গোলে 
ইস্টবেঙ্গল সেবার ম্যাচ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। 

সোদন দলের সাফলে। আনন্দ হলেও [ানজে খেলতে না পারার 
দুঃখ আজও তার মনকে নাড়। দেয়। অবশ) ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে 
জলে ওঠ প্রমোদ দাশগুপ্ত বুট পরা গোরাদেয় সমীহ আদায় করতে 
ছাড়েনান। তান খেল৷ ছেড়ে দিলেন ৪৮ সালে! 

প্রথম চাকরিতে ঢুকোছলেন '৩৯ সালে। হিন্দুদ্থান ইন'সিগরেক্স 
কোম্পানিতে । খেলায় অস্াবধ। হচ্ছিল বলে পরে আলবার্ট ডোঁভিড 
ওষুধ কোম্পানীতে রগ্রেজেপ্টেটিভ 1হসেবে যোগ দেন। সেখান 
থেকে অবসর নিয়েছেন বছর পাঠেক আগে । ৬৫ বছরের প্রমোদবাবু 
থাকেন বালিগঞ্জ ফাণ রোডের ভাড়া বাড়তে । খেলোয়াড় জীবনে 
হবি ছিল ছাব তোল। এবং আলবাম করা। যেখানেই যেতেন 
কামের থাকত সঙ্গে । এখন অবসর সময়ে মাঝে মাঝে আ॥ালবাদের় 
ছাঁবগুলোর মধেো হারিয়ে যেতে ভালবাসেন । এছাড়। ইস্টবেঙ্গলের 
খেল। থাকলে বিকেলের দকে অবশাই মাঠে যাওর। চাই । ত। না হলে 
সমসামায়ক পুরনো খ্যাতনামা খেলুড়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজজব করেন 
নিয়মিত। আজকালকার খেল৷ সম্পর্কে জানালেন-_“এখনকার খেলার 
ধরন অনেক ভাল। তবে এরকযন খেলায় যতট। শারীরক সক্ষমত। 
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না। তবে মাঠের পাঁরবেশ এতট। গরম হয়ে উঠত না যখন তখন। 


হুগলী জেল! ফুটবল লিগ পেল বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব 


নিজস্ব প্রতিনিধি ৪ ঠিক তিন বছর 
পরেই ওরা তাবার লিগ জয় করলো৷। হুগলী 
জেলা ফুটবল লিগে বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবের 


তিন বছর পর গর ওরা লিগ জয় কর়বেই। 
ওরা [জিতেছে ছিয়ান্তরে। তিয়ান্তরে। তার 
ভিন বছর জাগে সম্তরে, আবার সাতঘট্রিতেও। 
তবে এবারের জয়টা ওদের বেশী আনন্দ 
দিয়েছে । আগামী বছর যে ক্লাবের পঞ্চাশ 
বছর পূর্ত উৎসব হবে, সেই মুহূর্তে 
এই জয় গ্রদ্থার উৎসাহকে বাড়িয়ে দিল। 

হুগলী জেল ফুটবলে চু'হুড়ার বেঙ্গল 
স্পোর্টিং ক্লাবের অবদান কম নয়। এই ক্লাবেই 
অতাঁত দিনের বহু নামকরা খেলোয়াড় খেলে- 
ছেন। অত মুখার্জ, হারদাস কু এরা 


সাফলাট। যেন একট। নিয়মে দড়য়ে গেছে। 


সব এই ক্লাধেকই । বর্গানে সুরাঁভৎ সেনগুপ্তর 
যে নামডাক তারও ফুটবল জীবন শুরু এই 
বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবেই। এখনও সুরজিং 
সময় পেলে ক্লাধের খেলার দিন চু'চুড়। মাঠে 
চলে যায়। সুরাজতের আমলে স্তরে বেঙ্গল 
স্পোর্টিং ক্লাব চুুড়ার সব ট্রাকই জয় করে- 
ছিল। 

ওরা পনেরটি খেলে উনহিশ পয়েণ্ট 
পাওয়ার সুবাদেই লিগ বিজয়ী বলে ঘোষিত 
হয়ে যায়। ওরা পুলিশকে ২-০ গোলে, 
জেলাশাসক একাদশকে ৩-০ গোলে, সাহা- 
গঞজজকে ২-১ গোলে, মহসীন ইনাস্টটিউটকে 
৯০ গোলে, ইউনিয়ন এ ?স'কে ৩-০ গোলে 
হারিয়েছে । শুধু বাশবোঁড়য়ার সঙ্গে ১-১ 
গোলে খেলা শেষ করে এক পয়েন্ট খুইয়েছে । 


দরকার ততট। কোন খেলোয়াড়ের নেই। €) 


বাশবোঁড়য়।ই ছিল গত বছরের বিজয়ী । আর 
উডরাণের সঙ্গে ভণ্ডুল খেল।টির রায় ওদের 
স্বপক্ষে যাওয়ায় ওর। দু'পয়েণ্ট পেয়ে যায় । 
বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবে এবার খেলোছিল £ 
গণেশ মুখা্জ, দীপক সেন, দাঁপক চাটা, 
চন্দন গাল, প্রভাস ঘোষ, সতত ঘোষ, 
(আধিনারক) কার্তফ চক্রবর্তী, আনন্দ 
মুখা্জ, কমল ঘোষ, নিমাই রাজবংশী, দীপক 
মজুগদার, নালনাক্ষ রায়চৌধুরী, তাপস দে, 
কৃষকান্ত পু্জ, আমত রায়, পিন প্রাম।ণিক, 
অমর দাস, চন্দন রায়, অরাঁবন্দ ঘেষ। এদের 
মধ্যে লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা দাঁপক মজুম- 
দার। এছাড়া ওদের তাপস দে'ও একটি 
খেলায় হ্াটাদ্রক করে । দলের কোচ ছিলেন 
দীপক চ্যাট । 


€ট ৩ 5405 5151 


আপনি কি সারাজীবন 
বিনামালা খেলার আসর পড়তে 
চান £ তাহলে আজই ৪০০,০০ 
টাকা পাঠিয়ে “আজীবন গ্রাহক" 
হোন । “আজীবন গ্রাহকরা 
প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পন্রিকা 
পাবেন । পাবেন প্রতিটি বিশেষ 
ংখ্যা এবং শারদীয়া সংখ্যাও । 


বিনামুলো মারাজীবন 


০ 


আজীবন গ্রাহক চাদা তিনভাবে দেওয়া যেতে পারে £_ 

ক) এককালীন ৪9০ টাকা ,অথব৷ 

খ) প্রথমে ১০০ টাকা দিয়ে সদসাভুন্তর পর পরবতী ছয় মাসের মধ্যে বাঁকি 
তিনশো টাকা তিন 'কান্ততে জমা দিতে পারেনমঅথবা 

গ) প্রথমে &০9 টাকা দিয়ে সদসাভুন্তির পর পরবতাঁ এক বছরের মধো বাকি 
চারশো টাক৷ কিন্ততে কা রে 
তা আবেদনপত্রে উল্লেখ করে দেবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে মোট ৪৫০ 
টাকা দিতে হচ্ছে। একটি কিস্তি থেকে আরেকাটর বাবধান তিন মাসের 
বেশী হওয়া চলবে না। 


এককালীন বা কিন্ত যেমনভাবেই টাকা দিন; আপনার সদস্যভুন্তির সঙ্গে সঙ্গেই 
আপান পান্রকা পেতে থাকবেন । টাকা জমা দিতে হবে আমাদের সহযোগী 
প্রাতি্ান_ইন্টার্ন হরাইজন, ৭, ইওিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৩। কিন্তু 
চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট, মনিঅর্ডার পাঠাতে হবে 'ইত্াাঁদ প্রকাশনী'র নামে। 

সদস্ভুন্তর এক বছর বাদে আপাঁন যে কোন সময় সদসাপদ গ্রতাহার করে, 
দাবি মাত্র টাকা ফেরৎ নিতে পারবেন . সেক্ষেত্রে পুরে গ্রাহক চাদা আপনাকে 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনার নাম সদস্য তালিকা থেকে বাদ যাবে। 

ত্যাদি প্রকাশনী যাঁদ মনে করে, তবেযে কোন সময়ে গ্রাহক তালিকা থেকে 
কারুর নাম বাতিল করে দিতে পারবে । এক্ষেত্রে গ্রাহক তার পুরে ঠাদ৷ (89০9) 
৪৫০ টাক। ) ফেরৎ পাবেন । 

আবেদন পত্রে উল্লিখিত কোন কিন্তর টাকা যাঁদ ন৷ দেন, তবে বই পাঠানে। বন্ধ 
করে দেওয়া হবে এবং আবার কান্তর টাকা আমাদের কাছে পৌছনোর পর থেকে 
বই পাঠানে। শুরু করা হবে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সংখাগুলে৷ পাঠানে। সন্তব নয়। 
এক বছরের মধ্যে পুরো টাকা না পেলে গ্রাহক তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে 
এবং প্রদত্ত সংখ্যাগুলির দাম গ্রাহক চাদ। থেকে বাদ দিয়ে টাক।৷ ফেরং দেওয়া 
হবে। 

প্রতিটি আজীনন গ্রাহককে সদসাতুন্তির সঙ্গে সঙ্গে কুপন বই সরবরাহ করা হবে। 
এই বই থেকে যে কুপন যে সংখ্যার জনা চিহত, সেই কুপন প্রাত সপ্তাহে 
“খেলার আসর' নেবার সময় এজেণ্টকে অবশাই জমা দিতে হবে । 

ঠিকান। পাল্টালে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন, অনাথায় পরে অসুবিধে দেখা 
দিলে দায়িত্ব আপনার উপর বঠাবে। 

কুপন বই হারালে বা আপনার অসাবধানতায় কোন ক্ষাতি হলে সে দায়িত্ব 
আপনার । 


আবেদনপত্রের সঙ্গে গ্রাহক চীদ৷ এবং সদসাভুন্তি বাবদ এককালীন ১০ টাকা জমা 
দিতে হবে। এই ১০ টাক। কিন্তু ফেরংযোগা নয় । 


বর্ধমানে জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবলের প্রস্তুতি শেষ 


নিজন্থ প্রতিনিধি 8 ৩০ তগ জুঁনয়র 
জাতীয় বাঞ্ধেটবল প্রাতিযোগিতাকে ছয়ে 
বর্ধমানে সবই লক্ষ্য করলাম ব্যস্ততার ভাব । 
আর মাত কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে ছেলে 
ও মেয়ে বিভাগের শীরষস্থানের লড়াই । 
প্রতিযোগত৷ শুরু হচ্ছে* ৮ অক্টোবর । আর 
শেষ হবে ১৪ অক্টোবরু। তাই 
্রস্ুতির শেষ পর্ব চলেছে বর্ধমানে।* সংগঠন 
সাঁমাতর সম্পাদক মানস রায় জানালেন, 
ছেলেদের ১৫টি এবং মেয়েদের ১২টি রাজা দল 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। আর কয়েকটি 
রাজে।র কাহ্‌ থেকে দু এক দিনের মধ্যে নাম 
এসে যাবে বলে তার আশা । যে সমন্ত রাজ্য 
দল নাম গাঠিয়েছেন তার তালকাও তান 
জানালেন। ছেলেদের কেরালা, তামিলনাড়ু, 
কর্ণ টক, মধ্যপ্রদেশ, উীঁড়য্। বহার, উত্তর 
প্রদেশ, পাঙ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, 
মেঘালয়, ন্রিপুরা॥ হিমাচল প্রদেশ ও 
পাশ্চমবঙ্গ । আর মেয়েদের তামলনাডু, 
তিপুর। ও হিমাচল প্রদেশ ছাড় উগারের সব 
রাজা দলই অংশ নিচ্ছে। তবে ওই তিনটি 
রাঙ্গ)ও অবশ্য নাম পাঠাবে ॥ তাছাড়। 'দাল্প, 
মহারাষ্ট্র, অন্্প্রদেশ। চ'গুগড় ও গোয়। 
প্রভৃতি রাজোর কাছ থেকে দু* এক 
দিনের মধোেই নাম এসে যাওয়ার সন্ভাবন। 
আছে। সব নাম এসে গেলে এইবার রাজা 
দলের অংশগ্রহণে একটা রেকর্ড হবে। 
কারণ এর অগে এত রাজাদল কোন জাতীয় 
প্রাতযোগতায় অংশ নেয়ান। 

কে কোন্‌ গ্রগে থাকবে এখন থেকেই 
বগা যাচ্ছে না। বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ 
হাওয়ার টেকানকাল কাঁমাঁট খেলার তালিকা 
তোর করেন গ্রতিযোগতায় দু'এক দিন 
আগে। বাঙলার খেলোয়াড় নিবাচন হয়ে 
গেছে অনেকাঁদন আগে এবং অনুশীলনও 
চলছে পুরোদমে । ছেলেদের কোচ ও 
সহযোগী কোচ নির্বাচিত হয়েছেন শুভেন্দু 
ঘোষ ও সুজিত চক্রততাঁ ও মেয়েদের বলাই 
মাল্লক। বাঙলার ছেলেমেয়েদের রোসডেন- 
শিয়াল কোচিং কাম্প শুরু হয়ে গেছে বর্ধমানে 
২৪ সেপ্টেম্বর থেকে । 

সব খরচ বহন করছে রাজ্য স্পোর্টস 


ফাউনসপিল। উন্যোস্কুরা আশা করছেন 
মোট ছেলেমেয়ে মি বত্িশটি রাজ। দলে 
৩৮৪ জন খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছে এই 
শ্রীতিযোগতায় । বি, এফ. আই-এর 


কর্মকর্তা, রেফারি, সংবাদপত্রের রিপোর্টার, 
ফটোগ্রাফার, রোডিও, ও. ভি. প্রভাত ৫০ 
জনেয় মতো উপাশ্থতি ঘাকবেল। তাহলে 


অরাবন্দ স্টেডিয়াম 


মোট ৪৩৪ জানের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাদি 
সুষ্ঠভাবে সম্পূর্ণ করার দাঁয়ত্ব কম কথা নয়। 
তাই তায় পুরোদমে কাজ চ৷লিয়ে যাচ্ছেন। 
১৫ সেপ্টেম্বর সংগঠন সামাতির সভায় 
সভাপাত ডিস্টরিফট ম্যাজিস্ট্রেট জে. ভি. আর. 
প্রসাদরাও জানালেন এই প্রতিযোগিত৷ 
পরিচালনা করতে খয়চ পড়বে ১ লক্ষ ৩৫ 
হাজার টাকার মতো। [তিন সকলের 
মহযোগিতা পাচ্ছেন। চালফল সাঁমাতি, বাস 
আসোসয়েসন, কোল্ড স্টোরেজ, লায়নস্‌ ক্লাব, 
রোটার ক্লাব, দুর্গাপুর, আসানসোল। প্রভাত 
জায়গার সকলের কাছ থেকে সাহায্য আসছে । 
বর্ষমানে এই প্রথম একটি জাতীয় 
প্রাতযোগতার আসর বসছে। তিনি সকলে 
গ্ুচেষ্টায় এই প্রাতযোগিতার সাফলোর আশা 
রাখেন। কোষাধ্যক্ষ এস, সি, সামন্ত 
জানালেন, এই প্রতিযোগতার সাফলোর 
অনেকখানি নিভ'য় করছে সংবাদপত্র, রোডিও, 
টেলাভশন ও আরো বিভিন্ন প্রচার মাধামের 
সহযোগিতার উপর। ওই সভায় এস, পি 
এম. কে, সং, এ, ডি এম (জেনারেল) 
এইচ. সেনগুপ্ত, এ. ডি. এম (এল. আর) 
"এ. সি. কল সকলকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 
প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে যাতে চলে তার 
সবরকম প্রশাসাঁনক ঝাবস্থ। তারা নিচ্ছেন। 
ছেল ও মেয়েদের ক্যাস্পে সবসময়ের 
জনা পুলিশ পিকেট থাকছে । থাকছে একটি 
স্পোর্টস ইনজরীর সেপ্টার আর রেডক্শ সংস্থা । 
লায়নস ক্লাব (বর্ধমান) অরবিন্দ স্টোডয়ামের 
চতুর্দিকে কোলাপগসিবল গেটগুলো। তো করে 
দিচ্ছে। রোট!র ক্লাব তোর করছে সারা 
স্টেডিয়ামে জলের বাবস্থা । ছাত্রছাত্রীদের 
সুবিধার জন্য উদ্দোস্তরা মাত্র ছশ্টাকায় সিজন 
টিকিটের বাবস্থা করেছেন। অবশাই ছুলের 
প্রধানের কাছ থেকে চিঠি আনলে ওই টিকিট 
পাওয়। যাবে। তাছাড়া ১০ টাকা, &০ টাক৷ 


ও ১০০ টাকার ?সজন টিকিটও পাওয়া যাবে । 

খেল। চলবে সকাল ও বিকাল। তবে 
রাত আটটার মধো খেলাগুলে৷ শেষ করার 
চেষ্ট। হচ্ছে। স্টোডয়াগের কোর্টগুলিতে 
হ্যালোজেন আলো থাকছে। টিকিটের চাহদ৷ 
দিনাদন, বাড়ছে। ছঞটাকা ও দশস্টাকার 
টিকিট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । ৫০ টাকার 
টিকটেরও চাহদ। বাড়ছে । আই আক্টোবর 
এই অরাঁবন্দ স্টেডিয়ামের আসনগুলে। ভরে 
যাবে দর্শকদের আগমনে ॥ মাঠের বৈদ্যুতিক 
আলোগুলে। জলে উঠবে । শণখের আওয়াজে 
আকাশ বাতাস মুখারত হবে, ব্যাণ্ডের তালে- 
তালে রাজাদলগুল মরঠপাস্ট করবে, সেই 
মুহূর্তে দেখা যাবে এক ঝখক সাদ। পায়রা। 
আকাশে অজপ্র বেলুন। সমন্ত খেলোয়াড়ের 
তরফ থেকে বাঙলার অধিনায়ক সংবগ্প পাঠ 
করবেন আর মুখামন্্রী জে]াঁত বসুর ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে ৩০ তম জুনিয়র 


জাতীয় বাক্সেটবল প্রতিযোগতা। ৩৫২ 


এখন থেকে কলকাতা ও 


পাবেন । আগ্রহীরা ৪ অকটোবর 
থেকে ১১ অকটোবরের মধো 


কার্ড সংগ্রহ করুন। ওই! 
তারিখের পর আর কাড নাও 


পেতে পারেন । 
কর্মাধ্যক্ষ 
ইত্যাদি প্রকাশনী 


95112 ৮1122 


বাংলাদেশ দাবাকে জনপ্রিয় করতে বদ্ধপরিকর 


ব্লা'লচ তারা পেয়েছেন বৈকি ; হাতমধ্যে ফেডারেশন 


ঢাকা থেকে আবুল তৌহিদ £ 
স্বাধীনত। উত্তর বাংলাদেশে খেলাধ্লার প্রতি 


বিশেষভাবে দুষ্টি দেওয়। হয়েছে । সরকায়ী 
অনুদান বেড়েছে প্রতিটি খেলার ব্যাপারে । 
রীঁড়া মন্ত্রণালয় ছাড়াও দেশে প্রাত/ষ্ঠত হয়েছে 
জাতীয় ব্রীড়। 'নয়ন্তরণ বোর্ড। স্বাধীনতার পর 
শরই অনেক ফেডারেশন গঠিত হলেও_-এমন 
অনেক ফেডারেশন [ছল যার কর্মকর্তাগণ ও 
বাবন্থাগকগণ যেমন কারংকম। ছিলেন না। 
যার দরুন অনেক ফেডায়েশনের কাধক্রমকেই 
উৎসাহী ক্রীড়।_ রাসকগণ ভাল চোখে 
দেখেনান। যার দরুন বাংলাদেশ ক্রীড়া 
নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয় এবং তারা 
বাংলাদেশের বলঁড়া ক্ষেত্রে আমূল পাঁরবর্তন 
'আনেন। বোর্ড প্রথমেই পুরাতন ফেডারেশন- 
গুলোকে ভেঙে দিয়ে নতুন করে গঠন করেন 
_ কর্মকর্তাদের যোগ্যত। ও ক্ষমতা অনুযায়ী 
ফলে এখন প্রতিটি ফেডারেশন সাক্রয় 
হয়ে উঠেছে। এমনই একটা৷ ফেডারেশন 
বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন । গত ফেব্রয়া'রতে 
এ ফেডারেশনকে পুনগঠিত করা হয়েছে। 
ভার ইতিগধে) তাদের সাক্রয়তার দরুণ দেশে 
একাধিক প্রাতযোগতাই হয়ান বরং দেশের 
বাইরেও দাবাড়ুদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব 
হয়েছে। সম্ভব হয়েছে প্রথম তান্তর্জাতিক 
মানের গ্রাতযোগিত। সিলভার কিং রেটিং দাবা 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা করা।  দাঁঝা 
ফেডারেশনের ছোট আঁফস রুমের মধ্যেই তারা৷ 
বাবস্থ। করেছেন দাবা অনুশীলনের । প্রাত 
দিনই দেখা যায় তরুণ-যুব-বৃদ্ধ দাবাড়ুদের 
একানিষ্ঠ মনে দাবার চাল দিতে । 

দাব৷ ফেডারেশনের ঝ্বস্থাপনায় বাংলা- 
দেশ-দাবা দল ইতিমধ্যে পূর্ণ সরকারী মধাদায় 
চি কলকাতায় অনুষ্ঠিত আলোখন স্মৃতি দাবায় 
ঢু অংশগ্রহণ করেছে। সলভার কিং দাবায় 

তারা৷ ভারত ও পাকস্তানের তুখোড় দাবাড়;- 
6 দের ঢাকায় আনতে সক্ষম হয়েছেন। পুরক্কারও 


[াসর ৪২ 


21258158751) 555175150১০ 


ভারতের লীলা বিশ্বাস ঢাকায় ষাঠ 
দিচ্ছেন 


বিশ্ব দাবা ফেডারেশন ইন্টারন/াশনাল ডেস 
সংস্থার সদস্য পদ লাভ করেছে। 

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন ১৪ অক্টোবর 
থেকে জাতীয় ( ভনূধ্ব১৯ বছরের ) জুানয়র 
ছ্াব৷ ও জাতীয় পায়ে মাহল৷ দাবা প্রাত- 
যোগতার দিন ধার্য করেছে। এছাড়৷ ১৯৮০ 
সালের ফেব্য়ারতে ফেডায়েশন সভাপাত 
বাংলাদেশের দাবা গুরু ডঃ কাজী মোতাহার 
হোসেনের নামে একটি আন্তর্জাতিক ইন[ভ- 
টেশন দাবা প্রততযোগিতার বাবস্থা করছেন। 
এ ব্যাপারে ফেডারেশনের সঙ্গে বাংলাদেশের 
দাধায় পাঁথকৎ ক্লাব নবাদগন্ত সংসদ যৌথ 
উদেগ নিয়েছে বলে খবর গাওয়া গেছে। 
এ প্রাতিযোগতায় অংশগ্রহণের জন্য ফেডা- 
রেশন ভারত, পাকিস্তান, গ্রীলঙ্কা।, সিঙ্গাপুর, 
(ফালপাইন ও ইন্দোনেশিয়৷ দাব৷ ফেডারেশন 
সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। 
৮০ সালের শেষাশেষি ফেডারেশন ঢাকাতে 
আর একট। বড় দাবার আসর বসানোর চিন্তায় 
আছে। সেটা হল ভারত, পাকিস্তান ও 
শ্রীলঙ্কাকে নয়ে আন্তর্জাঁতক মাস্টার সার্কিট 
প্রাতিযোগতা ।  এব্মপারে ফেডায়েশন 
ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করেছে। 

দাবা ফেডারেশন দেশে দাবার প্রচলন 
বাড়ান, প্রসার বাড়ান, জনাপ্রয় করে তুলুন, 
এ কামনা কার। 

সিলভার কিং আন্তর্জাতিক রেটিং 
দাবা প্রতিষে।গিতার ফল 

বাংলাদেশ দাব।৷ ফেডারেশন বিশ্ব দাবা 
সংস্থা-ফেডারেশন ইণ্টরনা।শনালে ডেস এসেজ 
(5106)-এর সদসঃপদ লাভের পূর্বেই ঢাকায় 
একটি আন্তর্জাতিক রেটিং দাব। প্রাতযোগিতার 
আয়োজন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করে । 

বাংলাদেশ দাঝ। ফেডারেশন, ঢাক। মোহা- 
ম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ঢাক৷ দাব৷ ক্লাবের 
যৌথ উদে/গে ২০ জুলাই থেকে ?সলভার কিং 


২ 


মহসীন দাবায় চাল 


ধাংলাদেশের নিয়াঙ্গ 


আন্তর্জাতিক দাবা প্রাতযোগত। অনুষ্ঠিত হয়। 
ভারতের ৫ জন আন্তর্জাঁতক রেটেড খেলো- 
ঘাড় টি এন পরমেশ্বরণ, ম্যানুয়েল এযারন, 
রাঁফক খান, মোহাম্মদ হাসান ও সৈয়দ নসর 
আলী, পাকিস্তানের আব্দুর রাঁশদ ও শাহজ।দ 
মঞ্জ। এবং স্বাভাবিক দেশ বাংলাদেশের 
নিয়াজ খোরশেদ, রেজাউল হক ও ইঞ্টনুস 
হাসান এই প্রাতযোগিতায় অংশ নেন। এক 
হাজার মার্কিন ডলারের সম-পারমাণ নগদ অর্থ 
বিজয়ীদের মধো পুরগ্ধার় হিসাবে বিতরণ ঝরা 
হয়। 

গত ২০ জুল।ই ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান 
ক/।ফেটোরয়ায় এই প্রাতিযোগতার উদ্বোধন 
করেন বাংলাদেশ সরকারের ব্রীঁড়া ও সংস্কৃত 
বিষয়ক মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদ। চৌধুরী । 


ভারতীয়চাস্পিয়ন টি এন পরমেশ্বরণ 
প্রথম থেকেই আস্থার সঙ্গে খেলে পয়েন্ট 
তালিকার শীর্ষে অবস্থান করতে থ৷কেন। 
বাংলাদেশ চাম্পিয়ন নিয়াজ মোরশেদ সব সময় 
পরমেশ্বরণের থেকে আধ পয়েপ্ট পিছনে 
থেকে পয়েণ্ট তালকায় "দ্বিতীয় স্থানে থাকেন । 
শেষ রাউণ্ে নিয়াজ মোরশেদ ভারতের 
আন্তর্জাতিক মাস্টার ম্যানুয়েল আরনের কাছে 
পরাজয় বরণ করেন। নিয়াজের এটাই ছিল 
প্রথম পরাজয় । এই জয় ম্যানুয়েল আরনকে 
দ্বিতীয় স্থানে এনে দেয়; নিয়াজ ও আরন 
দুজনেই ৬ পয়েণ্ট অর্জন করেন । টাইরোকং 
এসব গণনাতেও দুজনের সমান ২২২৫ 
পয়েন্ট হয়। 


পরমেশ্বরণ ৮ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত 
চ্যাম্পয়ন হন। তার দু'টি খেলা নিয়াজ 
মোরশেদ ও মোহাম্মদ হাসানের সঙ্গে অমীমাং- 
সিতভাবে শেষ হয়। 


প্রাতযোগতার শেষে পুরগ্কার বিতরণ 
করেন ঢাকা |বশ্বাবদ|ালয়েয় উপাচার্য অধাপক 
কজলুল হালিম চৌধুরী । 


প্রাতযে।গিতার রাউও রবীন লিগ পদ্ধাত- 
ত হানুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার পূর্ণ ক্ধোর 
চার নীচে দেওয়া হলো £__ 


১২৩ 
১২ 
১২ 
০ ৯ 
১/২ ১/২ 


১২ 
০ 
৭ তুর রাঁশদ ১/২ 
শ্‌হজাদ [মজা 
রেজাউল হক 
ইউনুস হাসান 


দেবাঁশস সরকার 

একাদশ শ্রেণী, 

ডায়মণ্ুহারবার হাই স্কুল, 

পোঃ-ডায়মণ্ডহারবার, জেলা-২৪ গরগণ| । 
পাশাপাশি 
১। অতীতের এই ডাকসাইটে গাকিস্তানী 
ক্রিকেটারের ছেলে এবছরের গোড়ার 
দিকে পাঁকন্তান যুব ক্রিকেট দলের 
সদস। হিসেবে ভারত সফর করে গেছে। 
গত [িউনথ ও মান্টুয়ল ওলিস্পকে 
89০0০ হাজার ও ১০০০০ মিটার 
দৌড়ের নায়ক । 
এবছর সাদা-ঝ।লে৷ জাস গায়ে মাঠে 
নামা দুই ইরানীর অনাতম। 
এই ভারতীয় খেলোয়াড় এবছর গর পর 
দুটি আন্তর্জাঁতক টেনিসের জুনিয়র 
বিভাগ জয় করেছেন। 
১৯৭৪-এ ব্যাংককে এশীয় যুব ফুটবলে 
ভারতীয় দলের কর্ণধার । 
উপরনীচ 
১ ১৯৭৮ ইংল্যাও সফরে এই পাকিস্তানী 
ব্যাটদমান ভাল খেলা দেখিয়েও 
পরবতীতে দেশের মাট্টিতে ভারতের 
বিরুহে তিনটি টেস্টের একটিতেও 
জাত দলে প্রথম এগারো। জনে ঠাই 
পাননি 
১৯৭৯ লে পোর্ট অফ স্পেনে 
ভারতাঁ় বং শন্তকে ভোত। করে 
1দয়েছিজেন এই ক্যরবিয়ান বোলার 
৯৫ রানে ৯ জন ভারতীয়কে থায়েল 
করে। 
বিন্ব ক্রিকেটে লুকলহ নম । 
১১৩২ সহ এস্ট কুকেটে ভারতের 
প্রথম জ.বলহ ই বিপক্ষে 
* দলের পক্ষে হন উইকেট পেয়েছিলেন 
এই বোলর 


৯ 


৪1 
৬ 


২৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
৯.১/% ১ ১ ৯১৯ 
১২ ১/২ ১১২১ ৯ 
১২ ১০১২১ ১ 
০ ১/২ ১ ১/২ ১ 
উ; --১/২-৯০৯ 
১/২ ০ -- ১০১১ ৪-১/২ 
১/২ ০ -- ১/২ ১ ১/২ ৩-১/২ 
০ ১১/২-_- ১ ০ ৩ 
9 0 টি: শি ৬ ৩ 
১২০ ০ ১/২০ ০ -_- ১ 


এবছর ইংলগা্ডের ফাউন্টি ক্রিকেট লিগে 
সর্বোচ্চ উইকেট কা করেছেন এই 
দুতগাতিসম্পন্ন বোলার । 


৮। 


সমাধান €২১,৯,৭৯) 
পাশাপাশি উপর-নীচ 
২। অগস|। ১। হেনরী কুপার; 
৩। ডিভি; ৩। ডিকো; 
৪1 কাট; &। উস; 
৮। পাতাম;  ৬। বোথাম ; 
৯) নায়ার ; ৭ পাটন। ; 
৯০। সম্মথ; ৮। পায়াস; 
*১২। স্কোয়াশ; ১১। রমেশ, 


পর 
এ ছকটি অবশ্যই পুরণ করে শব্দ 

জব্দের সঙ্গে পাঠান । 

নাম 


অভিভাবকের নাম -__ 
ঠিকানা 


বিদ্যালয় --___ লী 


বিদ্লয় প্রধানের স্বাক্ষর -__+ 


“বিদ্যালয়ের সীলমোহর 
১১ 


.] শিল্ড কে পাবে শুধাই ডেকে 


শিল্ড ফাইনাল|১৯৭৯ 


কে জিতবে £ কে জিতবে £ 
বাজাও কোষে তোলটি-কে 

টাকায় মাপা যায়না যাহা 
করবে এমন গোলটি-কে ? 


সবুজ মেরুণ দলটি-কে 
গোতম ভাই খেলল খাসা 

গোলে পাঠায় বলটি-কে ৷ 
ইস্ট-মোহন লড়ল আবার 

আই এফ "এর শিল্ড-টিতে 
দুই বড় দল খেলল জবর 

সবার সেরা, ফিল্ড -টিতে, 
একখানি গোল করল মোহন 

ফেলল ওদের পা'যাচটিতে » 
ভাল খেলেই মোহনবাগান 
জিতে গেল ম্যাচ -টিতে। 
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দিলীপ পালিত প্রসঙ্গে 


৩১ আগস্ট 'খেলার আসরে' প্রকাশিত 
মোহনবাগান_ আধনায়ক দিলীপ পালিত কি 
অসুস্থ ছিল না জসুস্থ বানানো হয়োছিল” 
লেখাটি পড়ে চমকে উঠলাম, বুঝতে পারলাম 
লেখাটির জন্মদাত। কোন দলের অন্ধ সমর্থক । 
লেখাটি পড়ে সেই স্টাঞ্ষ রিপোর্টারের অব- 
গাতির জনো কিছু জানাতে বাধ্য হচ্ছি। 

১) পিকে ব্যানাঞ্জ মোহনবাগানে ফোচ 
হয়ে আসার সময়ে ক্লাব কর্মকর্তাদের কাছে 
কয়েকটি শর রেখেছিল । তার একটি, চুড়ান্ত 
দল গঠন নিয়ে কায়ো৷ কোনরকম হস্তক্ষেপ 
কয়া যেন না হয়। মোহনবাগান ক্লাব কর্ত- 
পক্ষ তা মেনে নিয়েছিলেন । আর দল গঠন 
নিয়ে টিম সিলেকশন কামটির সঙ্গে পি কে-র 
কোনরকম আগ্রয় ঘটনা আজ অবধি ঘটোনি। 
তবে কেন স্টাফ রিপোর্টারের খু'টিয়ে গুগোল 
বাধানোর চেক্ট।ঃ গর অত মাথ। বাথার 
কারণ ক? 

২) দিলাঁগ পালিত প্রথম এগারোগনের 
মধে। আসে |কন। সবচেয়ে ভালডাবে জানবে 
একমাত্র £কা6। কোচ যা মনে করেছেন, 
তাই করেছেন । কোচ প্রয়োজনে কলম ধরতে 
পারবেন কিন্তু কলমচি প্রয়োজনে কোচ হতে 
পারবেন না কোনদিন, এট। স্টাফ [রিগোর্ায়ের 
বোকা উাচত ছিল। 

৩) পিকে কম্পটনকে দিয়ে ফ্লাগ 
ভোলাতে বাধা হয়েছেন। সেই সময়ে আমি 
পাশে ছিলাম । দিলীগ পালতকে অসংখ। 
বার অনুরোধ করে বাথ হয়ে, একরকম 
অপমানিত হয়েই কল্পটনকে দিয়ে ফ্ললাগ 
তোলান হয়। পরে সুরতর আনুরোধে দিলীপ 
পালিত আসে। পিকের অনুরোধ রক্ষা 
না করে সেই গাঁরাচ্থাতিতে সুরত্তর অনুরোধ 
রক্ষা করাটাও পি ফে-কে অপমানিত করার 
একটা গন্থ! । দোষট। কার? পি কে-রনা 
দিলীপ পাঁলিতের 2 

৪) _ক করে তুমি চাঙ্স পাও দেখে 
নেব এই কথাটা শুনে ঝা পড়ে দিলীপ 
পালিত নিশ্চয়ই হাসবেন। জানতে ইচ্ছা 
করে স্টাফ রিপোর্টারের কাছে কি পিকের 
ওই মন্তবটি টেপ কর। আছে? 

৫) পেলে আচে পিকে অনেককেই 
মাঠে নাসিয়েছিলেন। একটা খেলায় ঝাইশ 
তেইশজন খেলোয়াড় কোন না৷ কোন সময় 
মাঠে নামলে প্রাথবী -শুদ্ধ লোক।- যে খেল। 
বোঝে না, সেও যে হাসবে, গ কেখো 
করেছেন আমার মনে হয় ভালই করেছেন ॥ 

৬) দিলীপের বদলে কম্পটন প্রায় 
মাচেই খেলেছে, আমার প্রশ্্থ কম্পটন 
দিলীগের চেয়ে কি কিছু খারাপ খেলেছে » 

৭) আঁধনায়কের অবাধ।ত। প্রসঙ্গ তুলে 


ক্লাবের সদনে অশাস্তর কালে। মেঘ গড়াতে 
চায়ানাপিকে। তান শান্ত ভালবাসেন, 
অশান্ত নয়। 


একজন মানুষের ব্রম/গত সাফলা কেউ 

সহা করতে পারে না। ভারতীয় ফুটবলের 
মহম্মদ আলী পি কে-কে আজ তার ক্রমাগত 
সাফলোর জন। অনেকেই সহ! করতে পারছে 
গুনা। পিকে মানুকটাই প্রাতটি মানুষকে, যারা 
টু খেলার খবর রাখেন, চুম্বকের মত কাঞ্ছে টানে । 
তখন পিকে ইস্টবেঙ্গলে । মোহনবাগানের 
ঢু সমর্থক হয়ে অসংখ্য সমর্থক নিয়ে পি কে-র 
৪ কোচিং দেখতে যেতাম । ঠিয় দলের কেছং 
না দেখে, যেমন আজ অনেক ইস্টবেঙ্গল 


সমথক প্রিয় দলের কোচিং না দেখে ৭ কে-র 
কোচিং দেখতে আসে, যারা রোজ সকালে 
শি কের কোচিং দেখেছেন, তারা জানেন 
আর যারা তার সঙ্গে দিখেছেন, _প কে 
মানুষট। কত বড়, সবার ভালবাস। কত্ত 
অকাতিম |. এই জন্যেই ক্লাব হারলে বা 
ঙ্জতলে তার চোখ দিয়ে জল নিগত হয়। 
চোখের জল অত সঞ্তা নয়। 

অমরেন্দ্র নাথ ধর, ২৩৪. জামাল রেড, 

পাটনা_-৪০০০০১ 


পাঠকের কলমে 


স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে 
দল গড়ুন 
এবার ভিন রাজের থেলোয়াড়পুষ্ট 
আমাদের রয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা দেখে 
ও শুনে আমর! হতাশ ॥ টিম কাঁছ্ধনেশন নেই, 
খেলোয়াড়!দর আস্তারকত। নেই,-শুধুম তর 
টাক৷ রোজগারের জনই যেন ইস্টবেঙ্গল কিন্বা 
মোহনঝাগানে খেলোয়াড়রা ঠশই খোঁজেন । 
কোথায় সেই আন্তারিকতা। কোথায় সেই একা- 
শ্রতা-_য। যে কোন খেলোয়াড়ের কাছে কাঁড়া- 
প্রেমীর কামা । ইস্টবেঙ্গল সারা বাংলায় এখলো- 
য়াড় খু'জে গেল না, সতি) করে বলতে গেছে 
তেমন করে খোজই করোন-_ধরে আনল পাঞ্জাব 
থেকে হরাঁজন্দর, মনাঁজংদের যার। নিজেদের 
অথ্থ-্বার্থ ছাড়া ক্লাবের স্বাথ দেখল না, 
ফুটবলের বৃহত্তর শ্বাথরক্ষ। করল না। 
আগামীতে এদের বাদ দেওয়। হোক । কা'বছর 
ধরে ক্লাব তে। লিগ, শিল্ড দুই পাচ্ছে না, 
না হয় আরও ক'বছর পাবে না। বিস্কু নতুন 
খেলোয়াড় এর মথে। গড়ে তোলা হোক, যারা 
জান-প্রণ দিয়ে লড়বে। হারুক আপান্ি 
নেই, কিন্তু ফুটবলকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করবে, ক্লাবকে আবার শোধময় প্রাতঙথান্দতার 
গোরবে উজ্জল করে তুলবে । বাংলা ভারতীয় 
ফুটবলের পাঁঠস্থান। সেখানে ভন রাজ। 
থেকে খেলোয়াড় আমদ|ন করতে হবে কেন ৯ 
ক্লাবগুলির কি দায়িত্ব নেই স্থানীয় ছেলেদের 
মধ্য থেকে খেলোয়াড় গড়ে তোল ; পেশাদারী 
ফুটবল যখন অপেশাদারীর খোল-নলচেন় 
আড়ালে চলছে তখন এত অথ অপবায় কয়ে 
তথ/কথিত নাণী- দামীদের আমদামণী না করে, 
শীগ-জী-দাণ ক্ুধা।রুষ্ট বাংলার খেলোয়াড়- 
দের উন্নতির পিছনে ঝায়িত হোক। বলছি 
না বাইরের খেলোয়াড় আসবে না--আসবে, 
কিন্তু তায় আগে ঘরের দকে চোখ ফায়য়ে 
ঘরের সন্তানদের সঠিক এবং আখুনিক প্রোনং- 
এর বন্দোবন্ত করা হোক, » কিছু গঠনমূলক 
প্রচেষ্টার জন। অথ খর5 কর। হোক । 

নম্ত নুন, বুবুল দাশগুপ্ত । 
কলেজ রোড, শিলচর । 
সম্বল রেডিও ও খেলার আসর 
আম একজন গললীগ্রামের মেয়ে । গাছু 
য়েউে। ক্ুউবল খেলা ভীষণ ভাগবাসি। 
'আোহনবাগানের' অন্ধ সাপো্টার। কিন্তু 
যেহেতু আমি পল্লীগ্রমের মেয়ে, সেইজন। 
ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া (গ্রামের মধে। যা 
হয়) কেউই গঞুন্দ করেনা ॥ নানা ধরনের 
কটু মস্ত করে। মেয়েদের কাজ ,সন্বদ্ধে 
লান। উপদেশ দেন। আমি রেডিওর ধারা- 
বিবরণী শুনে ও “খেলার আসর' দেখে আশ। 
মেটাচ্ছি। 


মীরা মণ্ডল, বর্ধমান । 


লিগে সেরা পাচটি ম্যাচ 


৩৯ আগস্ট খেলায় আসরে প্রবীরবাবু, 
সুবারবাবু উৎপলবাবুর চিঠিতে দেখলাম তারা 
দশকদের ভনু'রাঘ করেছেন এবছরের শ্রেষ্ঠ 
প|9ট লিগ সগঠগুলির নাম ?লখতে । আমার 
ন্তে, 


১) ইস্টব্ঙল__জজটেলিগ্রাফ ॥ 


ওর1ও মানেন 


“ওরাও মানেন' শীর্ধক লেখাটিতে কিছু 
তথ। হয়'ত। নিগ্রের ভুলেই প্রকাশ বরে 
ফেলেছেন । আমি কিন্তু খুব ভালভ।বেই জান 
প্রসূন ঝানার্জর খেলার 'দিন পকেটে একট। 
সবুজ রুমাল থাকবেই থাকবে । এবং বড় 
খেলার দিন তিনি একটি মুরগী থাঝেন এবং 
একটি পুরনো পাঞ্জাবী পরে মাঠে আসবেন। 
পি কে ঝানাধ্জ কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে থাকাকাণাঁন 
এবং মোহনবাগানের একবছর, ছাই রংয়ের 
হাওয়াই শা পয়তেন,তারপর তার জাখার 
রং বদল হয়েছে । বয়গ্ত কল।পাতার রং এখন 
তিনি পরেন । শঞমের কিন্তু খেলার দন, 
বিশেষ করে বড় খেলার দিন ছাব তুলে 
রেগে যান, এটাই তার সুপাযস্টিশন। 

টন-১, জামাল রোড । 


[লিগ, [শিল্ড দেখতে দেখতে চলে গেল। 
একাধিক নামী স্টারের মেলা এবার বাংলার 
ফুটবলে | সুত্তরাং কে ঝা কার৷ এব।র সন্তোষ 
ট্রফিতে গনোনয়ন পাবে তার ঠিক নেই। 
যাঞ্জাই মনোনীত হোক তাতে আগে থাকতেই 
আমর] যেন আব্মতুষ্টিতে ন। ভাগ । 

এ বিষয়ে আগাদের একটি প্রস্তাব আছে। 
তস্তাবটি হলো-_সস্তোষ ট্রীফর জন] মনোনীত 
খেলোয়াড় ছাড়াও জনা! খেলোয়াড়দের নিয়ে 
একটি টিস গঠিত হোক) এবং বাংল। 
একাদশ ও অবাশষ্ট বাংল) একাদশের মধ 
এফ বা একাধিক প্রদর্শনী মাচ সগ্তব 
হলে জেলাগুজিতে বা কলকাতায় দেখানে 
হোক। 

অ)মাদের মনে হয় এতে বাংলা টিম 
সুসংগঠিত হবে এবং প্রদর্শনী মচে সংগৃহীত 
অথ বাংলার ফুটবলের স্বার্থের সহায়ক হবে। 

অমল তালুকদার; ্্রীবাস দাস ও 
দিলীপ শীল, অশোক নগর, 
২৪ পরগণা । 


এবারের লিগ ও চুনী গোস্বামীর 
ভবিষ্যদ্বাণী 


ভাল দল থাকা সত্তেও ইস্টবেঙ্গল রানার্স 
হয়েছে, আর মহমেডান স্পোর্টিংই তাদের মুখের 
গ্রাস কেড়ে নিয়ে মোহনবাগানকে তুলে দিয়েছে, 


২ 
৩ 
৪ 
৫ 


মহমেডান__এরিয়/ঙ্স । 
মহমেডান-__জর্জটে লিগ্রফ ॥ 
ইস্টবেঙ্গল-_ মহমেডান । 
মোহনবাগান_স্পোর্টিং ইউনিয়ন 
(োন্তীয়ার্ধে ) 
সরিং মজমদার, বেলেঘাটা, কলিক/তা-১০ 


এ কথা আজ আর নতুন করে বলতে হবে 
না, শিক আশ্চর্য ভাবযাধ্ষ্টা চুনী গোপ্সীয় 

বন্জব। সঙ্গন্ধে কিছু বলতে হয় বৈকি! 
এবারের ফুটবল 'লিগের দল গঠনের পর 
শ্রথম দিকেই, ১৩ এপ্রিলের “খেলার আসয়ে' 
চুনী গোস্বামীর ভাবযাদ্াণী ছিল যে_লিগে 
খেল। একটাই, সেই মোহনবাগান_ ইস্টবেঙ্গল 
মহমেডান স্পোর্টিং সম্বন্ধে তার ধারণ! ছিপ__ 
তৃতীয় পক্ষ অথাৎ মহমেডানের গক্ষে এবার 
কোনো গুলট-পালট কর জঞ্তব হবে না" 
আর 'তাদের কাছে বিরাটতম প্রাশা। বছতে 
কিছুই নেই।' তার এই লোখাও যুন্তহীন 
কয়েকটি যুন্ত নিয়ে 'পাঠকের কলমে'তে 
আগেই সমালোচনা হয়ে গেছে। সে প্রসঙ্গ 
আমি আর নাই ঝ গেলাম! এবার লিগের 
চরমতম চাবিকাঠিটি যে মহমেডানের হাতেই 
লুকানো থাকতে পারে, এ তে চুনীর ভাবনার 
বাইরে ছিল । ভামরা সাধারণ ফুটবলপ্রেমীরাণড 
অবশ] তা ভাবিনি, তবে চুনী গোস্বামী বড় 
ফুটবল -বোদ্ধা। তার চুলচের। বিষ্লেণ, 
নস্তাত্বক সপীক্ষ।' থেকে পিপ্টু চৌধুরীর 
নামটাই বাদ গেল কেন ত। জান। যায় কি; 
হাবিব তে। বুড়ো, তার কাছে স্ট্রাইকার হিসাবে 
অস্তত চুনীর কোনে। প্রতাশাও ছিল না। 
তবু সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। সেই 
পিপ্টু, সেই হাঁবিব,-/তারাই দিলে আমার 
মুখ (কলম ) খুলে ॥ বড় ফুটবলার খাতনামা 
সাংবাদিক চুনী গোস্বামীর এই এঁতহাবাহা 
মহমেডান স্পোর্টিং দলটিকে এত হেয় চোখে 
দেখার কারেটি ঠিক বোধগম] হল না। অবশ 
লিগের প্রথমাদকে মহমেডান সাতাই ভালো 
খেলোন, তবু এস্তাদের মার তে। শেষ 
রাতেই । তাই, 'ভবিষ/তে চুনার কাছ থেকে 
কোনো ব্যাপারে চুলচেরা মনস্তাত্ক' 
সমালোচনা গেলেও কঠোর ভাঁবষাদ্ধাণী 
শাব না, এট আশা করা কি খুব অনুচিত 
হবে? খেলার ফল খেলার হাতেই থাক না, 
আগে থেকেই তাকে কাগজ কলমে বেঁধে 
রাখার দরকার কিট আর হা. একট। কথা, 
খেলোয়াড় চুনী গোদ্ধামীকে দুর্দান্ত মোহন- 
বাগানপ্রেমী হিসাবে াইলেগড সাংঝাঁদক 

চুনীকে কিন্তু আমরাই [নিরপেক্ষ চাই । 
সুদাক্ষণ। গুপ্ধ, টিটাগড় । 


আসলে কোনটি ঠিক £ 
৩৯. আগস্ট 'মানস ভট্রাচাথ কিভাবে 
এাগয়ে চলেছে" _শীধক লেখাটিতে লেখক 


হ হন চট্টোপাধ্যায় এক জ্াহগ় লিখেছেন 
সক ভীমিকও আউটের প্রেছার [হিসেবে 
জ্লঙ্চ গোলদাতার শিরোপ! পেয়েছিল ৭৩ 
সল উস্টবেঙ্গলের হতে ২৪টি (গাল দিয়ে॥ 
আর একটি 


জল গোল সংখ্যা তর 
কল টকল্তু কতদুর জ্ঞান সুভাষ সে ব্য 
এল লিগে ১৯৪ খেলায় ২১টি ও 


আক লিগের তিনি খেলায় ৯টি মোট ২৩টি 
জেসন 8 হাওড়ার বিপক্ষে 


শল 
5৯ ইক ই. বাট। (৯) জিমখানা (৩. 
হাইজচ্হ শুলশ (১) মহঃ স্পোর্টিং (২) 


বরাত ২। এরয়ান (২) জর্জ টোলগ্রাক 
"৯ েহলবাগান (১) বি এন আর (২) 
কৃ্কটুল ৩) সুপার লিগ 8 টালিগঞ্জ (১) 
মেহনহাগাল (১) অর্থাৎ সুভাষ সিঙ্গলীলগ ও 
সুশর লগ মিলিয়ে মোট ২৩টি গোল করে। 
২৪টি নয়। যাঁদ এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথা 
জানান খুব ভালে। হয় ॥ 
মানস কুমার রায়, রিষড়া, হুগলী । 
উত্তর কলকাতার ফুটবল মাঠ 

ভারতীয় ফুটবল খেলার উন্নতির জন 
আজ সমন্ত ভারতাঁয় ফুটবলপ্রেদী উগ্র । কিন্তু 
আজ ১৯৭৯-এর শেষভাগে ফুটবলের মকক। 
কলকাতার উত্তরাংশের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় 
(বিন স্ট্রিট এলাকা ) মাত তিনটি ফুউবল 
মাঠ তাও সবসময় পারিপূণ । কিন্তু এখানকার 
বাচ্চারাও খেলতে চারতারাণ ভাঁবধাতে স্টার 
হবার প্রপ্ন দেখে। অথ5 প্রাতভ)ও প্রচেষ্ট। 
দুই থাক। সত্বেও বড় হতে গারে না 
প্রাশগ্ষকের অভাব নেইন প্রাশক্ষণেরাতা গার 
অভ।ব। সুতরাং গাঁলতে রবার বল 
প্রাতভার অপনাবহার করে। আনো সময় 
গালতে খেলার ফলে পল্লীবাসীও অসন্তুষ্ট হয়। 
একারণেই আপনাদের এই বহুল শ্চাক্ত 
গা্রিকাকে এবং আপনাদের মাধামে 1কছু উৎসাহী 
ফুটবল প্রেমীকে অনুয়োধ করছি যে দয়া করে 
এই এলাকার কিছু অপ্রয়োদরনীয় গাবকে 
ফুটবল মাঠের আকার দিতে । তাতে এই 
এলাকার বাচ্চারা উন্নাভ করতে গারে। কে 
বলতে পারে যে এই এলাকা থেকেই একদ্রন 

ভাবধাত গাঁলমস্পিক ফুটবলার আসবে না। 

প্রদীপ বসু 
ঈশ্বরঠাকুর লেন। কলকাতা-৬ 


মেয়ের! মাঠে কেন £ 
প্রতিবাদ 


৩১ আগস্ট দেখলাম 'মেয়েরা মাঠে বেন? 


গড়ে খুব অবাক লাগল । সঞ্জয়বাবু, আপনি 
তে। একজন তক ঘু'্গর মানুষ । এই 
যুগের মানুষ হছেও মাঠে যাওয়া নিয়ে 


সমালোচন। করছেন : ভাগনার এই মধাযুগ্ীয় 
মনোভাবকে জয়ে পারছি না। 
আগান একথা কি করে বললেন ক্রিকেটারদের 
প্রাতি মেয়েদের দুধনত ভর এখন ফুটবলাররা 
ভাগ্যবান | অর্থ দেহের ফুটবলারদের গ্রুতি 
দুবলতাবশত মাতে বু ভুবন হবাক হয়ে 
যাচ্ছি আপনার ধারণ লেখে ভঙগনার এই 
ধারণাকে স্বাগত জনই, ভ পা 
মাঠে গিয়ে থাকেন হহজে 
প্রাকটিসের সময় অলক 
উপর না থেকে স্ইে জব হল 
ছিল। তানা হলে ভ্ল এক একটা 
ধারণ। করেন কি করে: এই শুর হর 
সমস্ত মেয়েকে আপা জজ 

লা ভালোবাসা বলতে নত 2 


চেয়েছেন £ আগ কোচ প্রদীপবাবু এতবড় এক- 
জন আন্তভাতিকমানের খেলোয়াড় হয়ে কি করে 
এই ধারণা মনে পোষণ করলেন মেয়ের। আাঠে 
বায় খেলা দেখতে নয়, খেলোয়াড়দের দেখতে । 
আর সপ্রয়বাবু 'খেলার আসর' এখন সেরা 
পহিকার মধ্যে অনাতম, এইরকম একটা সর্ব্লল- 
বুল পত্তিকার এইভাবে লিখে আপানি খুব 
একটা উচ্চমানের গারিচয় দেনান। এই 
লেখা দেখে কোন মেয়েরই চুপ করে থাক। 
সম্ভব নর। 

লি ভাদুড়ী, পাইকগাড়। । 

সব দোষ কি মেয়েদেরই £ 


অজয় দে মহাশয়ের “মেয়ের! মাঠ কেন 2 
মনন্তত্ব বিশ্লেষণের অন্তত ক্ষমতায় যুগপৎ 
বাস্মত ও দুহাখন্ত হলাম । 

তার প্রথমেই জেলে রাখা প্রয়োজন, 
মেয়েদের পক্ষে খেলার মাঠের অস্থান্তকর ও 
নিরাপত্তাবহীন পারবেশে ছয়ে খেলা 
দেখা স্ব হয় না। সেইজনাই প্রাকটিস 
দেখে দুধের স্বাদ থে।লে মেটায় । 

'মেয়ের। খেলার কিছু বোঝে না'বর্তমান 
পারাস্থীততে লেখকের এইবুপ মন্তব। কি 
ুস্তিগ্রাহ। ? বখন ফুটবলে বাংলার মেয়েদের 
আন্তর্জ।তক ক্ষে( এত প্রসার ঘটছে তখন 
তার এই মন্তব। কি মেয়েদের প্রা তার বির্প 
মানাসকত।ই প্রকাশ করে না? 

শ্রাকটিসের সময়ে মেয়েদের উপভ্ুসের 
ভয়ে খেলোয়াড়দের খেলার ক্ষত হয়, 1বন্তু 
খেলার মাঠে যে সকল পুরুষ দশক খেল। 
দেখতে যান, তাদের একটি বৃহৎ ভ্ুংশের 
খেলা ঝোকার আত বেশী ক্ষমত। থাকায় 
তারা মাঠের ভিতরে যে উপ্ত অশালীন ঝাবহার 
করেন ত।ক খেলোয়াড়দের খেলতে উৎস|হিত 
করে? লেখক নিজের মতকে দৃঢ় করবার 
জনা কোচ প্রদীপ ঝানার্জর নাম উল্লেখ 
করেছেন, তা কতদূর সত। সে সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে।  পুদীপবাবুর মত কেের 
পক্ষে কোন সুপ্রাতাষ্ঠত খেলোয়াড়ের এই 
দুবলতাকে গ্রএরয় দেওয়া কখনই উাঁচত নয় 
এবং এই দুধলতা খেলোয়াড় চিত মনভাবের 
অভাবই শ্রকাশ করে। এর প্রাতিকার-সববূপ 
লেখক যে কি করে মেয়েদের খেলার মাঠে 
যাওয়াটাই দোষের ভাবলেন ত৷ সতিই 
হাসাকর। ভয় হয় অদূর ভবিষাতে হয়ত 
কোনাদন শুনতে হবে ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ণণ 
করে গাঁড়-চাপা রুপ বিপদ সৃষ্টির ছানা 
মেয়েদের পথে বের হওয়াই বন্ধ । 

আধুনিক যুগের মেয়েদের সর্বক্ষ্র 
এই অগ্রগাতিকে ভ্লঃশন রূপে দেখার এই 
মধাধুগাঁয় মনোভাব কেন 

বুলা, স্থেতা। টিওকু, কলকাতা-৩ । 


সাবাস গাভাসকর 


ভারত-ইংল্যাণ্ডের চতর্থ ও সর্বলেষ টেস্ট 


মাচ খেলায় ভারতের প্রান্তন অধিনায়ক 
গ্লাভাসকরকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক 
ধনাবাদ । সেদিনের খেলার ধারাবিবরণী শুনে 
মনে হচ্ছিল যে এক্ষুণি গিয়ে গাভাসকরকে 
আমাদের আঁভনন্দন জানিয়ে আদি এবং 
দু'হাত ধরে তাকে জড়িয়ে ধরে বলি যে ভাই, 
তুমিই একমান্র এই বিপদের দিনে আমাদের 
দেশের উদ্ধার কর্তা । সদন তুম না থাকলে 
আমাদের মান-সগ্মান সব রসাতলে তাঁলিয়ে 
যেত। সাবাস ভাই গাভাসকর! সাবাস ! 
তুমি আমাদের মুখ রেখেছ । কিন্তু তবুও কি 
ভারতাঁয় কন্ট্রেল বোডের সভাপতি মহাশয়ের 
চোখ শুলবে ন। ১ গাভাসকরের মত এক 
বিচক্ষণ খেলোয়াড়কে আঁধনায়কের.পদ হতে 
সারিয়ে দিয়ে কি ভুল করেছেন তা৷ হয়ত তিনি 
আজ বুঝেছেন এবং সেই ঝাথ। মনে মনে 
অনুভব করছেন । 

ঝুলন ঘোষ ও দোলন ঘোব (পালাল) 

সাওতাল পরগ্া। (বিহার ) 


বারংবার অধিনায়ক বদল কেন ? 

আবার তারিফ করতে হয় ভারতীয় 
ক্রিকেট নির্বাচক মণ্ডলীকে_এমন উবার মাসুক 
ছাড়। এরকম সুঠু সমাধান অন] কারে৷ স্থার। 
আবদ্ঞার সতব হত কি ? যে খেলোয়াড়টিকে 
গত মরশুমে আঁধনায়কন্ধের সুধাগ থেকে 
বন্টিত কর। হয়েছিল, ত) ষে কারণেই হে।ক, 
আবার তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 
অস্টরোলয়ার সঙ্গে প্রথম দুটি টেস্ট ম॥চের 
আধনায়কন্ধের । সুতরাং আমরা ধরে নিতে 
পার, থে কারণের জন/ তার কাছ থেকে 
আধনায়কতের গদ কেড়ে নে ওয়। হয়োছিল, তা। 
নিশ্চয়ই আর এখন নেই । এট। আঁধনায়কন্ধ 
দেওয়ার ঝগারে অদ্ুহাত 1হসাবে খাড়। করা। 
যায়, কিন্তু বোঝা যায় না৷ আঁধনায়কন্ধ অনা 
এনে হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার কারণট। কি? 
শুধুমাত আশানুরূপ ফলের পরিস্রোক্চতে তে। 
আর এই দায়ন্ধ কেড়ে নেওয়া যায় না, কারণ 
আগাদের মনে রাখতে হবে, তার ইংল॥ও সফর 
ছিল স্বপ্পকাল স্থায়ী, যেকোন জ্ঞানীঞনের 


স 


ওভালে ভারত বনাম ইংলাণ্ডের শেষ টেস্ট 
মাচটি অবশেষে ভারত 'ড্র' করতে বাধ। হল। 
টেস্ট শুরু হওয়ার আগে “ক্রিকেটের চিন্তাবিদ 
গাভাসকরের খামখেয়াল মেজাজ নিয়ে 
খেলার আসরে' অনেক আলোচন। করে- 
ছিলেন। ইংলাণ্ডে তিনটি টেস্ট মাচ 
গাভাসকরের খামখেয়/ল মেজাজের নাঁজর না 
পেরে হয়তো। ঝ। তারা 'কিছুটা হতাশ হয়েছেন 
এবং তার ঝাটিং নৈপুনে। আনন্দলাভ করেছেন। 
প্রথম টেস্টে নিঃসন্দেহে ভারতেয় খেলোয়াড়রা 
ক্রিকেট রাঁড়ামোদীদের হতাশ করলেও 'দ্বতীয় 
এবং তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ক্লীড়ামোদীদের আনন্দ 
দিতে পেয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা । যাই 
হোক, শেষ টেস্ট মযাচকে গাভাসকর যখন জয়ের 
দোর গোড়ায় পৌঁছে দিলেন এবং যখন আর মাত 
৭৩ রান ষ্াকী তখন বেঙ্গসরকর আউট হয়ে 
প্যাভোলিয়নে ফিরে গেলেন, সেই সময়ে চতুথ 
ব্যাটসম্যান হিসেবে অধিনায়ক বেঞ্কটরাঘবন 
বিশ্বনাথের পাঁরবর্তে কাঁপলদেবকে নাময়ে 
অদূরদরর্শতার পরিচয় দিয়েছেন। এমনি 
শেষ টেস্ট গ্যাচ হাতছাড়া হওয়ার মূল কারণ 
কারণ, 


ওভাল টেস্টে বেঙ্কটরাঘবনের নেতৃত্ব কি 
ঠিক ছিল ? 


কাছ থেক জানা যাবে, যে এটুকু সময় 
কোনর্প অসমানা সাফল/ অঞ্জনের পক্ষে 
প্রশন্ত নয় । 

সেই ছ্াডশন সমানে চলছে কি আমাদের 
-হকি, ফুটবল ব। ক্রিকেট ইতিহাসে । এর 
ফল কিন্তু আমর! বারবার দেখোছি, হকির 
ম্যাদা ধুলায় মিশিয়ে যেতে দে:খাছি, ফুটবলের 
মান ক্রমশঃ শুনে। পৌছতে দেখোছ_এখন 
দেখাছ ক্রিকেটের শালা। আরম বুঝ না 
ঝারবার আধন।য়ক বদল করার যৌন্তকত। 
কোথায়। এসব দেখে মলে হওয়া 1ক 
অদ্থাভাঁবক যে ওই সব খেলোয়াড়র)ও ক্ষমতার 
জন। ল।লা।য়ত _দেশের মান, মধাদ। যাদের 
হাতে, তাকে বাচিয়ে রাখার গুরুদ!য়ত্ব যাদের 
কাধে তাদের কাছে কিন্তু ওইর়কম আচরণ 
আশ। কর৷ যায় না । সাধারণের চেয়ে কিছুটা 
অসাধারণ ন। হলে আমাদের প্রাতানিধি 
হিসাবে তাদের গ।ঠানের সথকতা৷ কোথায়? 
এটুকু মনে রেখে খেলোয়াড় নর্বঠনের সময় 
নিরপেক্ষতার অর্থটাফে পরিস্ফুট করে বাঁদ 
আমরা দল গড়ি, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোন বিরুপ 
মন্তব/ উঠত ন।। হাকি, ফুটবল [নিয়ে ভাববার 
দিন চলে গেছে যা.নিয়ে তঝু চিন্ত। ভাবনার 
অবকাশ আছে, তার লোপ পাওয়। কিন্তু 
ফারও আভগ্রেত নয়--এরকম মনোভাব মনে 
হয় কোন বিপক্ষ দলের নেই। তামর। 


আস্তরিকত। ছাড়াই বাহব। পাবার চেষ্ট। কার, 
কিন্তু তাতে। হবার নয় কোনও দেশের 'চছায়ী 
উন্নতির পিছনে ফি পরিমাণ অধাবসায, নিষ্ঠা 
ছিল তার মুলয়ন কিন্তু আমাদের লঙ্জ। 
দেবে। 


শক্ষয় ভট্টাচার্য, কলকাত।-৮। 


[বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। 
[চিঠির উপরে অবশ্যই 'পাঠকের কলমে 


চিঠি সষ্মত পাওয়া যায় লা। 


ইংলাগডর ফিচ্ডারয়া তখন বদ্ধপরিকর যে 


তাঝা। চার রান নিতে দেবেন না। তাই 
চারজন ফিল্ডারকে বাউগ্ডাঁর লাইনেয় ধায়ে 
নামিয়ে দিলেন ॥ গ্রচুর পাঁরমাণে রান করে 
গাডাসকর তখন বুঝিবা দুটা ক্লাম্ত। এই 
অবস্থায় চার রান করতে গপ্তাদ ভাথবা পায়ে 
খেলতে পারেন এমন ধরণের আগ্রািষ্ঠিত ঝাটস- 
মন কপিলদেবকে না নামিয়ে প্রাত বলে একটি 
অথবা দু'টি রান নিতে পারেন এমন শ্রাতষ্ঠিত 
বঝাটসমযান হিসাবে গাভাসকয়ের + সঙ্গে 
বিশ্বনাথকে নাগানো। অনেক যুন্তঙ্গত ছিল 
এবং তাই করলে শেষ টেস্ট ম্যাচ হয়তে। 
ভারতের হাতছাড়া হতো না। 
আধনাচক বেঞ্কটরাঘবনেয় পয়োজনীযা 
মুহূর্তে রান আউট হওয়া মাটিকে আরও 
অনিশ্চয়তার মধ্য ঠেলে দেয়। অস্টোলয়ার 
সঙ্গে ভারতের আসন্ন টেস্ট রকেটে বেঞ্ষট- 
সাঘবনের দূরদর্শতার পরিচয় মিলবে_-এই 
আশ। করেই আমাদের বন্য শেষ করছি। 
ননীগোপাল লায়েক, তপন ব্যানার্জি, 
বিশ্বাজং ঘোষ । 
পোঃ বামুনতোড়। ( বাকুড়। )। 
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'জাই ভিউ উবার অমল ন।। 


চারটি খেলার ভাল-মন্দ নিয়ে দর্শক, সমর্থক- 
দের চিন্তা-ভাবন। ছিল। অনা খেলা যেন 
নিয়ম রক্ষ। । একটু আলোড়ন এনেছিল দাক্ষণ 
কোরয়। দল ও কুয়েতের কা্জমা দল । তার্থ- 
ঝায় মন্দ হয়ান। আই এফ এ-র সহায়তায় 
এাগয়ে এসোছিল 'বোর়োলীন' নির্মাত। প্রতিষ্ঠান। 
কিন্তু কলকাতার দর্শক তেমন 1কছু গেল না । 
ওরই মধ মনে থাকবে দাক্ষণ কোরয়ার নৈপুণা, 
ওরা সাঁতা ভাল খেলেছে । কাজমা দলের 
একমাত্র খেলাটির স্মৃতি মোটেই সুখকর নয়। 
ওর যে কেন ঝার বার আহত হয়ে মাটির সঙ্গে 
মিশে যাচ্ছিল তা কারও বোধগম। হয়নি, 
সগ্তবত আধুনক ফুটবলের এও এক স্টাটোজ । 
কিন্তু সোঁদনের রেফারি সুধীন চ]াটার্জ এটাকে 
ভাল মনে নেননি। 

এই দুটি দলকে বিদায় জানাল আই এফ এ 
এক সান্ধাভোজের মাধমে । দু' দলের 
খেলোয়াড় ও বর্মকর্তার। হাজির ছিলেন 
আই এফ এ তাদের আপায়ন করল, তুলে 
দিল হাতে হাতে নান। উপহার। সম্পাদক 
অশোক ঘোয সহ কর্তারা ওদের আন্তারকত। 
দিয়ে অভাথন। জানালেও অনেকেই বললেন 
ওর। বোধহয় আর আসছে ন। এখানে খেলতে । 
কেন? এ প্রশ্নটা ছেনে নেবার ইচ্ছা ছিল 
অনেক সাংবাদিকের *যারা৷ সোঁদন ওখানে 


কাজমার এক আহত খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে আনতে রেফার 


উপাশ্থত ছিলেন। ীকল্তু তা সপ্তব হয়নি 
বাধ। অবোধা ভাষা ॥ দোভাষীর মাধামে যে 


কথাবার্ঠ। সপ্তব তা” দিয়ে কি অস্তরের কথা 


জান। যায়ঃ 
ন্ছ 


শিল্ডে কোন খেলায় বিজয়ী মোহনবাগান | 


দল-নায়ক দিলাঁপ  পািতকে খেলতে 
দেখ ঝায়ান। মোহনবাগানের প্রথম খেলা 


[ছল কাঁলঘাটের [বরুদ্ধে, দিলীপ বসে ছিল 
পরের খেজ৭ 


জার্স গায়ে সাইড লাইনে । 
মহমেডান স্পোর্টি-এর সঙ্গে ও নাকি খেলা; 
দেখেছে ঝাঁড়তে বসে টিভি-তে । ফাইনাল 


খেল দেখার ওর খুব ইচ্ছ। ছিল মাঠে এসে ) 


কু সোদন ওকে কেউ মাঠে দেখোন । কিন্তু 
কাগজে বিজয়ী দলের ছ'বতে তাকে দেখ! 
গেল। ওয় বন্ধুদের ভাষ।; 


খেলায় এসে বুঝতে পারল শল্ড খেলা তার 
কাগজে কোড পি কে-র বিবি 
ক্লাবের সাথ, কমকতার। & 
যাতে কোন সমস্যায় না পড়েন তার জন! 
ক্লাবের 


ভাগে। নেই। 
ওকে বিব্রত করল । 


নিজেকে সাঁরয়ে নিল 'দিলীপ। 
জনৈক কর্মকর্তা, যাকে দিলীপ অস্র দিয়ে 
শ্রদ্ধা করে তর তানুরোধে শেষ পর্যন্ত কেবল 


শপ ছাবতে নিজের আগ্তন্ক রেখে আবার দৃ'স কঝাড-তারক। রম। সরকার,ক ওর ক্লাব একটা 
সরে গেল। কলকাত। ফুটবলের এও এক বড় সাইকেল উপহার দিল ॥ রার খেলার জন।ই [কিছু দূরে ওর ঝাঁড়ি। 


নিজন্ব চার । 
রমার প্রাপ্তিযোগ 
কলকাত। খো খো ও হাড়ুড়ু ক্লাবের 


সুধীন চাটাজিও হাত লাগয়েছেন/স্পট নিউজ 


দি 


কয়েই এই উপহার দিলেন। 


রমা থাকে চাকদ। । “ষ্টেশন থেকে বেশ 


সাইকেলট। গ1ওয়ায় 


নয়। ক্লাবের সদসা ও পরচালকর। রমার ওকে আর রোজ কলক।ত। আসব।র জন! হেটে 
ব্যবহার ১তার প্রয়োজন সব দক বিবেচনা ট্রেন ধরতে হবে না। র়ম। খুসী, ও ক্লাবের 


কাছে এর জন] কৃতজ্ঞ। 


জি 


এদেশের ফুটবলে অভাব টাফনেস ও সারা মাঠ জুড়ে খেলার 


অশো।করুমার দাশগুপ্ত & পাক 
হোটেলের চায়তলার এক ঘয়ে দাঁঞচণ কোরিয়া 
ঘুটবল দলের 'ডাইরেই্টর' সাততুন পার্কের 
সঙ্গে "ফুটবল সংক্রান্ত আলো৪নার চেষ্ট। 
চলাছল। আমাদের দু'জনের মাধাম ছিলেন 
দোভাষী কোরয়ান যুবক ?ব এস ইউ । ঘরের 
এক কোণে একট ্াঃক বোর্ডে জাক। ছিল 
ফুটবল মাঠের পুরে। ছবি, আর তার উপরে 
লেখা ছিল ৪-২-৪, ৪-৩-৩। আলোচনার 
মাঝে মাঝেই মিঃ পার্ক তার নোটবই খুলে 
কি যেন খোজার চেষ্ট। করছিলেন আর 
লিখাছলেন। 

রাজদ্থান আর এরিয়ানকে হারিয়ে দাঁক্ষিণ 
কোরিয়া তখন ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি ॥ 


মুদ্রক ও প্রকাশক হ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিপ্টারস, ৭৭1২/১, লেনিন সরণি 
প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্রবী অনুক্ল চন্দ সিট, কলকাতা-৭০০০৭৯, ফোন ২৭- 


পরের দিন খেলা । গভীর আলোচনার মধে। 
নোটবই-এর প্রতি বেশী গুরুষ্থ দেখে জানতে 
ইচ্ছা হ'ল, নোটবই-এর ঝাপারটা। মিঃ পার্ক 
নোটবই দেখে দুটেো। নাম করলেন, 'ডোভিড 
আর সুরজিত।' সামনে গড়ে থাকা 
“খেলার আসরে' সুরাজতের ছবি দোঁয়ে 
পরিচয় কাঁরয়েছিলাম সুরাজতের সঙ্গে। 
সুরাজত যে একজন নাণী এবং বড় খেলো- 
য়াড় তাও জানালাম ॥ মিঃ পার্ক বইট। হাতে 
তুলে নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে সুরাঁজতের ছবি 
দেখে কি যেন বললেন আর হাগাহাঁস 
করলেন । ভাবর্ট। অনেকটা এইরকম, “তোমার 
মত অনেক সুরাজিতকে দেখা আছে ।' 

নিছক ঠাটু। ছাড়া (ছুই নয়। কারণ ওর। 
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টি ঠি 


- 


নিজেদের নিয়ে নিজের। মোটেই গত নয় ॥ 
বরং ওর। মানুষ 1হসাবে ভীষণ ভালে।। 
ভারতীয়দের সমন্ধে ওদের অগাধ শ্রদ্ধ।। 
আর ভারতীয় ফুটবলের ঝাপারে ওরা বিস্মিত । 
ওর। ভারতীয় ফুটবল জস্বদ্ধে যা জেনোছল, 
সেই ধারণ। যে ভুল, ত| ওরা এখানে না৷ এলে 
বুঝতে পারও না ॥ 

দুটো মাচ খেলে এরা যা. বুঝছে, সেই 
ব্যাপারে মিঃ পার্ক বললেন, 'কোরিয়ান/দর 
থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ঝাড্তগত ঝঁড়া 
নৈপুণ। ভাল । (ড্রিবলিং, ট্কাপিং ইত্যাদি 
সাতই সুন্দর ।' কিন্তু আধুনিক ফুটবলের 


যুগে টোটাল ফুটবলের অঞ্ভাব [মিঃ পার্কের 
চোখে পড়েছে । 


“সারা মাঠে ফুউবলটাকে 
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ড়য়ে দিয়ে খেল' এখানঝ্!র 
ফুটবলাররা । আর একট। [জানফের অভাব 
আছে, তা। হল 'টাফনেস'। জানালেন 
মিঃ পার্ক। 

দক্ষিণ কোরয়ার এই দলে ছিলেন, 
তিনজন আন্তর্জাতক খেলোয়াড়। স্টগার 
হ্যাং জং ইউস, সেন্টার হাফ হান বুন বেং 
আর রাইট আউট হ্যানকে বং। প্রতোকের 
বয়েস পাঁচশের মধে।। (বয়সের বাপারে 
এদের একট। কুসংস্কার আছে। এর৷ সব- 
সময় এক বছর বাঁড়য়ে বলে )। 

কোিয়ানর। প্রতোকেই বেশ হে চৈ 
করতে ভালবাসে । আর ভালবাসে 'থেকোন' 
লড়তে । চীনাদের যেমন 'ভুডে।', জাপানীদের 
'ক/রাটে। তেমান কোিয়ানদের 'থেকোন' । 
প্রাতিটি কোরিয়ানকে এই 'থেকোন' [শিখতেই 
হবে। মোটামুটি 'থেকোন' এদের প্রতেকের 
“হবির' মধো পড়ে। 

এবারে আই এফ এ শিল্ড খেলতে এসে 
কলকাতার দর্শক, কলকাতার ফুটবল প্রীতি 
ওদের খুশী করেছে । আবার ওদের ইচ্ছ। 
আছে কলকাতায় এসে খেলে যায়। 

সৌঁদন আর বেশী কথ। হয়ান। কারণ 
পরের 'দিন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সোমফাইনালের 
গুরুপূ্ণ খেলার জন/ তখন ওরা. প্রতোফেই 
চিন্তিত, বাপ্ত। 

দেখ। হয়োছিল সোমফাইনালের পরের 
দন। ওর তখনও ক্লান্ত, হেরে যাওয়ার দুঃখ 
তখনও সঝার মনের মধে]। টাইব্রেকারে ছেরে 
গেলেও ওরা ইস্টবেঙ্গলের প্রশংসা কয়োছিল। 
সুবাজতের নাম করতে মিঃ পার্ক দোভাষী 
মারফং জানালেন “সুপার । কিন্তু মিঃপাক 
বুঝতে পারলেন নী, এদেশে এমন ভাল 
খেলোয়াড় থাকতেও ভারতীয় ফুটবল কেন 
এত পিছিয়ে ? এর 


কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি 
৬৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত 


